io Sel Seer 
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প্রথম সংস্করণ £ বৈশাখ ১৩৮৬ সন 
দ্বিতীয় সংস্করণ £ গৌর পুণিমা ১৪০০ সন 


প্রকাশক £ 

বিভূতি ভূষণ সরকার 

পি ৮২ সি আই টি রোড, 
স্কিম নং ৬ এম 
কলিকাতা-৭০০০৫৪ 


মুদ্রণে ঃ 

অবিনাশ রায় 

শান্তি প্রেস 

১ নারিকেল ডাঙ্গ! নর্থ রোড 
কলিকাতা-৭-০০১১ 


প্রাপ্তিস্থান ? 
শ্রীমতী রমা বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাগানিয়া পাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া 


প্রকাশকের নিকট 


মহেশ লাইব্রেরী 
২/১, শ্যামাচরণ দে BG, কলিকাতা-৭০০০৭৩ 


সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার 
এ ৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৬ 


তত 











আমার জীবনসর্ববস্ব বাবা! 


আজ তুমি ,এক লোকে আর আমি এক লোকে | মর্ভগতের 
এইটিই চিরন্তন নিয়ম। এ কথা জেনেও মন যেন তা মানতে চায় 








(4) 

না৷ তুমি একদিন আমাকে ছেড়ে যাবে--এটি নিঠুর সত্য । তবু আশাতীত 
আগ করেছিলাম-_ তোমাকে ধরে রাখব | কিন্তু কাল এতটুকু অবসর 
দিল না। কি করে এত তাড়াতাড়ি চোখের আড়ালে চলে গেলে-_যেন 
স্বপ্ন বলে মনে হয় । আজ তোমারই অন্তরের অফুরন্ত আশীব্বাদপৃত ও 
স্লেহরসসিক্ত “লীলার!” প্রকাশ পেলেন। কোটি মাতৃস্সেহ তোমার 
অন্তরে আমার জন্য ছিল শুধু নয় আজও আছে-_-এ কথা আমি মনে 
প্রাণে বিশ্বাস করি । আমাকে ছেড়ে তুমি যেতে পার না। তুমি আমার 
অন্তর জুড়ে আছ। বাইরে তোমাকে দেখতে ai পেলেও হৃদয়ের প্রতি 
পরতে পরতে তোমার সাড়া অনুক্ষণ পাই। তাই নয়নের অবিরত অশ্রু 
মুছে ফেলে এই “AAI” BG তোমার হাতে তুলে দিয়ে ধন্য হলাম | 


আমার বড় আদরের বাবা, তুমি সেই অপ্রাকৃত নিত্যধাম হতে এই 
অপ্রাকৃত লীলারস প্রাণভরে আস্বাদন কর-_এই প্রাকৃত কুটিল সংসারের 
আবিলতা তোমাকে স্পর্শ করবে না। চিন্ময় রাজ্যে থেকে চিদানন্দ- 
ধারায় সলাত হয়ে অপূর্ব আনন্দরসে মেতে থাক--তোমার ভরপুর 
আম্বাদনের কণা আমাকে দান করে কৃতার্থ কর। 


বাবা, তোমার শ্রীচরণে অন্তরের কোটি কোটি সভক্তি প্রণাম জানিয়ে 
তোমার আনীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি। এই আশিস্‌ হবে আমার জীবনের 
চলার পথের সম্বল । 
তোমার একাস্ত 'আদরের 
কাঙালিনী মামণি 
( মাধব ) 








প্র্ারাধারমণো! জয়তি 


Gea 


মাগো! 

তোমাকে তো আমার মনে পড়ে না__অতি শিশুকালে আমাকে 
ছেড়ে চলে CARI পরম নির্ভরতার আমার স্লেহময়ী পিসিমার হাতে 
আমাকে দিয়ে গিয়েছিলে। সেই পিসিমাও আজ ব্বর্গতা। তোমাদের 
দু'জনের পুণ্য স্মৃতির উন্দেশ্যে এ শ্রদ্ধার ডালি “Ata? সমর্পণ 
করলাম | গ্রহণ করে আমাকে কুতার্থ করো | 


আদরের রম! 





নিবেদন 


পরমকরুণ আগুরুমহারাজের কৃপাশী্বাদে আর একখানি নূতন অধ্য 
‘STAY প্রকাশ পেলেন। এর আগে যে দু'খানি গ্রন্থ ‘কে আমি’ ও 
'নবযোগীন্দ্রবংবাদ' প্রকাশিত হয়েছেন সে দুখানি গ্রন্থই সুধীজন ও ভক্ত- 
বৈষ্ণবগণ পরম সমাদরে গ্রহণ করেছেন। বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশ সময়ের 
ভাবে বেশ দেরী হয়ে গেছে। পাণ্ডুলিপি বেশ কিছুদিন আগেই তৈরী 
হয়েছেন কিন্তু ঠিক গুছিয়ে ছাপতে দেওয়া হয়ে ওঠে fit | 


স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দের লীলারসে গড়া শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের 
RE শ্রীশুকমুখনিংস্থত বাল্যলীলা প্রসঙ্গে এই গ্রন্থখানির crete | 
ভগবানের অপ্রাকৃত লীলারস আস্বাদনে জীবের অবিদ্যা নাশ হয়_-অপার 
আনন্দে হৃদয় Ags হয়--পরা fists উপভোগে অনাদিকালের 
QA মালিন্য দূরে যায়। ভগবানের লীল। প্রকাশের মাধ্যমে তত্বের 
কাঠিন্ত সহজ সরল ভাষায় সর্বসাধারণের বোধগম্য করাবার জন্য যথাসাধ্য 
চেষ্টা করেছি। সুধী সহৃদয় পাঠকপাঠিকাগণ যদি এই Para 
আস্বাদনে আনন্দ পান তাহলে বুঝব আমার প্রচেষ্টা সফল হয়েছে । এই 
গ্রন্থের ভূমিকা লিখবার জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তি কয়েকজন বিশেষ আগ্রহী 
ছিলেন। এর আগের গ্রন্থ দুখানি ভূমিকা সম্বলিত হয়েই প্রকাশ 
পেয়েছেন। কিন্তু বেশ কিছুদিনের আলোচনায় ভালভাবে বুঝেছি 
ভূমিকার জোরে গ্রন্থের সমাদর হয় না। তাই ভূমিকাবজিত হয়েই এ 
‘লীলাগ্র’ প্রকাশিত হলেন। ভগবানের চরিতমহামৃতান্ধি' স্বয়ংপ্রকাশ__ 
ভূমিকার অপেক্ষা করে না। সুধীসমাজ ও ভক্তসমাজের ওপর গ্রন্থের 
গুণাগুণ বিচারের ভার দিলাম | 


লীলারস আস্বাদনে ভক্তগণ যদি আনন্দ পান তাহলে সেটি আমার 
শ্রীগুরুমহারাজের অপার করুণা, আর a বিচ্যুতি যা রইল সেটি 
আমার নিজস্ব অদোষ্দরশী পতিতাপাবন ভক্তবৈষ্বগণ সে ত্রুটি 


(জৰ) 


নিজগুণে মার্জনা করে নেবেন এই প্রার্থনা জানিয়ে তাদের Space 
সভক্তি প্রণাম জানালাম | 

AA অর্থাৎ লীলামাধুরী। ভগবানের ক্রিয়াকে লীলা বলা হয় 
আর মানুষের ক্রিয়া হল শুধু ক্রিয়া! লীলার লক্ষণ হল ‘প্রপঞ্চাতীতাপি 
প্রপঞ্চানুকরণময়ী লীলা৷” প্রপঞ্চের অতীত স্বরূপ অর্থাৎ মায়ার অতীত 
স্বরূপ মায়াধীশ হয়েও ভগবান যখন এ জগতের গ্রাকৃতজনের ক্রিয়ার অনু 
করণ করেন তখন তাকে বল হয় লীলা । ভক্তগণ রসপিপাস্তু বৈষ্ণবগণ 
লীলামাধুর্যযা আস্বাদনে ভরপুর হয়ে তাদের হৃদয়ের উপংচে পড়া লীলারসের 
কণামাত্র আমার মত অভাজনকে করুণা করে দান করলে আমি কৃতকৃতার্থ 
হব। আমার পরম পুজনীয় আচার্য্য পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কেদার নাথ রায় 
কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ মহোদয়ের শ্রীচরণপ্রান্তে বসে তার একান্ত 
আশ্রয় ও প্রশ্রয়ে এ লীলারসকণিকা আস্বাদনের সৌভাগ্যলাভ করেছি 
তাই তীর শ্রীচরণে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ iB | 

পরিশেষে সাভিস্‌ প্রিপ্টার্সের পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত রামগোপাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে অতি যত্বের সঙ্গে 
এ গ্রন্থপ্রকাশ সুষ্ঠুভাবে করে দিয়েছেন তাকে আমার TR শ্রদ্ধা ও 
অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি | 


Baty নবদ্বীপ অলমিতি__ 
কোজাগরী পূণিম। শ্রীগুরুবৈষ্বকৃপাপ্রাথিনী 
১৩৮৫ রমা বন্দ্যোপাধ্যায় 


দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা 


পরম করুণাময় পরমারাধ্য প্রীগুরুমহারাজের অপার কৃপায় ears’ 
গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলেন। ata! গ্রন্থের বিষয়বন্ত 
স্বয়ং ভগবান গ্রাগোবিন্দের বাল্যলীলা__জন্মলীলা থেকে আরম্ভ করে 
গিরিধারণ লীলা পর্য্যন্ত । বদি বলা যায় সে গ্রন্থের আবার প্রকাশ কি? 
ভগবান যেমন স্বয়প্রকাশ--তার লীলাও তে! স্বয়প্রকাশ বা স্বপ্রকাশ | 
কাঁরণ ভগবানকে কেউ প্রকাশ করতে পারে না--তেমনি তার লীলাও 
স্বপ্রকাশিকা তাই লীলাও কেউ প্রকাশ করতে পারে না। যে গ্রন্থে 
লীলাকথা থাকে তাকেও তো প্রকাশ করা যায় ali কারণ লীলাকথা 
এবং গ্রন্থ ভিন্ন নন। শ্রমন্মহাপ্রভুর ভ্রীমুখের বাণী ভাগবতরূপে সাক্ষাৎ 
কৃষ্ণ অবতার পনদ্মপুরাণের খষি শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের দ্বাদশটি ware 
গ্রীগোবিন্বের দ্বাদশ অঙ্গের সঙ্গে অভিননতা দেখিয়েছেন। শ্রীমগ্গবদগীতা 
যে শ্গোবিন্দের অভিন্ন কলেবর তা ভক্ত অজ্জনমিশ্রকে উপলক্ষ্য করে 
ভগবান দেখালেন । গীতার শ্লোক কেটে দেওয়ায় শ্রীগোবিন্দ অঙ্গে 
আঘাত লেগেছে | মহাজন বলেন জী ্ীচৈতন্তচরিতাযৃত অগৌরসুন্দরের 
সাক্ষাৎ বিগ্রহ | তাই লীলাগ্রন্থ প্রকাশ হলেন বললে যেন একটু কর্তৃত্বের 
অবকাশ থাকে বলে মনে হয়। তা নয়--তবু এটি বলবার জন্য বলা। 
কারণ ভগবান লীলাময়। তত্ত্বে ভগবান পূর্ণ, শুধু পূর্ণ নন পূর্ণ পূর্ণতম। 
কিন্তু লীলায় সেই ভগবানই অপূর্ণ। রসরাজ তত্ব তিনিই আবার 
লীলাতে রসলোলুপ, রসপিপাসায় কাতর। এই পূর্ণ স্বরূপের অপূর্ণতা 
জাগায় কে? রসরাজের রসপিপাসা জাগানোর মূলে থাকে ভক্তের 
অন্যাভিলাধিতাশূন্তা প্রেমসঙ্গতা অনন্যমমতা ভক্তি, প্রেম ভালবাসা 
অন্ুরাগ। তাহলে ভগবানের রসলোলুপতার পিছনেও হেতু রইল। 
"ভক্তের প্রেমই পূর্ণ ভগবানকে অপূর্ণ করে। 


তাই এই 'লীলাম্ত্রী' গ্রন্থ স্বয়ংপ্রকাশ হলেও ভক্তের সর্ববতোভাকে 


(@) 


আুকুল্য এর পিছনে হেতু হয়ে আছে। ধার সামগ্রিক সাহায্যে এবং 
একান্তিক প্রাচেষ্ট৷ ও প্রেরণায় এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলেন 
আমার সেই সোদরপ্রতিম পরম শ্রদ্াভাজন ভাগবতপ্রবর শ্রীযুক্ত 
বিভূতিদার ( শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ সরকার মহোদয় ) সহযোগিতা কৃতজ্ঞতা 
চিন্তে স্মরণ করি। মহৎ কন্মে তাহার এই সহায়তা ভগবৎ গ্রীতি 
সম্পাদন করুক-_-এই কামনা করি। আর একজনের কাছে খণ স্বীকার, 
না করে পারছি না-তিনি হলেন আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন পরমভক্ত 
একনিষ্ঠ সেবক শ্রীযুক্ত অবিনাশদা ( শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র রায়) তিনি 
তার কর্মবহুল ব্যস্ততার মধ্যে এ কাজটিকে নিজের কাজ মনে করে অক্রান্ত' 
পরিশ্রম করে সুষ্ঠুভা.ব গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। Aira 
গোবিন্দ শ্রীচরণে তাদের সর্র্বতোভাবে কল্যাণ প্রার্থন। করি | 
অলমিতি-__ 


ল্রীগুরুকৃপাপ্রাথিনী 


“রবীন্দ্র নিকেতন” বাগানিয়া পাড়া রম] বন্দ্যোপাধ্যায় 
Baia নবদীপ-_নদীয়া 


নন্দোৎসব | 
পুতনা বধ 
মৃদ্তক্ষণ 
দামবন্ধন 
বমলার্জুন ভঞ্জন 


ব্রহ্ধমমোহন 
গিরিধারণ 














রী্রীরাধারমণে। জয়তি 
' জন্মলীলা! 

পরমকরুণ আচায্য শ্রীশুকদেব গোস্বামিপাদ মহারাজ পরীক্ষিতের 
কাছে স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দের শুভ আবির্ভাব থেকে আরম্ভ করে 
বিবিধ লীলা শ্রীমন্ভাগবতশাস্ত্বের আদশম স্কন্ধে বর্ন করেছেন। 
শ্রীমন্তাগবতশান্ত্র ইতিহাস শাস্ত্র নয়__এটি দর্শন শান্ত্র। শ্্রীমন্তাগবত- 
শাস্ত্রকে যদি ইতিহাসের দৃষ্টিকোণে বিচার করা যায় তাহলে এঁতিহাসিক 
পড়া হল বটে কিন্তু শ্রীমন্ভাগবত পড়া হল aii দার্শনিক বিচারে এ 
শাস্ব পড়তে হবে। আবার তা পড়লেও সম্পূর্ণ পড়া হল না গ্রীমন্সহা- 
প্রভুর বাণী_-“ভাগবত পড় গিয়া বেষ্ণবের স্থানে " শ্রীমদ্ভাগবত যদি 
ঠিক খাটি পড়া হয় তাহলে আর সে ফেরে না-_অর্থাং সংসারে প্রবেশ 
করে না। এক মাঝি পাটনী সকলকে গুরুগৃহে যাবার সময় পার করে 
আবার গুরুগৃহ থেকে ফিরবার সময়ও পার করে । কিন্তু একটি ছাত্রকে 
ভাগবত পড়ে সংসারে ফিরে যাচ্ছে শুনে বলল-_“তোমার ভাগবত পড়া 
হয় নি। ঠিক পড়া হলে আর সংসারে ফিরতে না_ এই দৃষ্টি দিয়ে 
BIAS অধ্যয়ন করতে হবে। অধ্যাত্ম জগতে Ayes 
শাস্ত্র হল সবরশ্রেষ্ঠ দর্শন গ্রন্থ। গীতা এবং ভাগবত ধর্মগ্রন্থ হিসাবে 
মানেন না এমন লোক ভারতবধে খুব কম আছেন। গীতাগ্রন্থও দর্শন 
কিন্তু সে শুধুই দর্শন, আর ভাগবত দর্শন এবং লীলাগ্রন্থ দুই-ই । গীতা- 
দর্শন শুধু FRR আর ভাগবতদর্শন FRA তে! বটেই উপরন্ত এর লীলা- 
সৌরভ আছে। দর্শন হল পুষ্প আর লীলা তার সৌরভ। সৌরভ না 
থাকলে যেমন কুসুমের সার্থকতা থাকে না তেমনি লীলা al থাকলে 
দর্শনেরও সার্থকতা থাকে না__বৈষ্বের চরণতলে বসে যদি ভাগবত পড়া 
যায় তাহলে সে পড়া সার্থক হয় | 

শ্রম্ডাগবতশাস্রকে কাব্য বলা যায় কাব্য, ম্যায় বলা যায় ন্যায়, 


২ alata) 


সাংখ্য বলা বায় সাংখ্য, বেদান্ত বলা যায় বেদান্ত ; সব্বোপরি শ্াভগবানের 
লীলাসৌরভে প্রথম থেকে শেষ পধ্যন্ত পরিপূর্ণ । এই লীলাসৌরভ 
যে এককণাও SNE করবার সৌভাগ্য লাভ করে, তার অনাদি কালের 
মায়াবন্ধন ছেদন হয়ে যায় । তত্ব, মাধুধ্য, রস যে কোন দিক দিয়েই 
বিচার করা যাক না কেন, এমন শান্তর আর ছুটি মেলে না। গীতাঁয় 
ভগবান নিজে বক্তা__সেইজন্ত তার লীলাকথা বলতে পারেন নি, কেবল 
জীবের কল্যাণে অজ্জুনকে লক্ষ্য করে ধর্মেরই উপদেশ করেছেন মাত্র 
কিন্তু শ্রীমদ্ভাগব্তশাস্ত্রে শুধু ভগবান বক্তা নন, ভক্তই বেশীর ভাগ 
অংশের AOI সেখানে লীলাসৌরভ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পেয়েছে। 

দর্শন শাস্ত্র ভগবানের প্রতিটি লীলাকে নিত্যা বলেছেন। কত যুগ 
আগে যে-লীলা হয়ে গেছে সাধক যদি সেই লীলা বর্তমানে ধ্যান করেন 
এবং সেই লীলা উপাসনা করেন তাহলে ভজনসিদ্ধিকালে সেই লীলাময় 
ভগবানের দর্শন পাবেন এটি নিশ্চিত। শ্রুতি বলেছেন 

একো দেবো নিত্যলীলানুরক্তঃ। 
মহাজনবাক্য আছে__ 
অগ্ঠাপিও সেই লীলা করে গৌররায় | 
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায় ॥ 

ক্রীমন্ভাগবতশান্তে অধ্যাত্ববাদ প্রবেশ করান চলবে না। যেমন 
কালিয় নাগ সর্পযোনি-_তার মাথায় চড়ে ভগবান নৃত্য করেছেন-__এর 
থেকে যদি এই অর্থ করা যায়__-তমোৌযোনি সর্প তার মাথায় ভগবান 
নৃত্য করেছেন_অর্থাৎ তিনি তমৌগুণের অতীত । এ অধ্যাত্ববাদ 
ভগবানের পক্ষে প্রযোজ্য নয় | জীবের খোসা ছাড়িয়ে অধ্যাত্মবাদ দেখতে 
হয় কিন্তু ভগবানের সবই অধ্যাত্ম--তার কোন খোসা ছাড়াবার দরকার 
হবে না । গীতাবাক্যে বলা আছে__ 

ইন্ড্রিয়াণি পরাণ্যানুরিক্দ্িয়েভ্যঃ পরং মনঃ | 
মনসন্ত পরা বুদ্ধিযৌ বুদ্ধেঃ পরতস্ত সঃ ॥ - গীঃ ৩/৪২ 
স্থুল দেহ হতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ট, ইন্দ্রিয় হতে মন এবং মন হতে বুদ্ধি 





জন্মলীলা ৩ 


শ্রেষ্ঠ। যিনি দেহাদিবুদ্ধান্ত সকলের অভ্যন্তরে তিনিই বুদ্ধির দরষ্টা পরমাত্মা। 

ভগবানের কোন অংশ ত্যাজ্য নয়__-কোনও অংশ তার বাদ দেবার 
নেই-তিনি নিরঞ্জন, নিরুপাধি, নিফল--উপাধি জামা, কাপড়, 
অলঙ্কার প্রভৃতি দ্বিতীয় বস্তু মানুষ ত্যাগ করে কিন্তু ভগবানের কোন 
উপাধি নেই ঘা ত্যাগ করতে হবে. ভগবানের স্বরূপে কোন আবরণ 
নেই__ভগবানের YS ঘনীভূত আনন্দের xfer ভগবানের বিগ্রহই 
আত্মা, আত্মাই বিগ্রহ। সাধক-হৃদয়ে ভগবানের প্রকট লীলার স্বরূপ 
অনুভূত হয়-_সাধক সেই প্রত্যক্ষ দর্শন, স্মরণ ও কীর্তন করে। শান্তর 
ছাড়া ভগবানকে বুঝা যায় না-_ভগবানের কপাতেহ ভগবানকে বুঝা 
যায়-_অন্য কিছু দিয়ে তাকে জানা যায় না-_ভগবানের এই কৃপার 
বাহন হুল শাস্ত্র । ভগবানের জন্মতিঘি পরম পাবনী তিথি--তাই জীব 
মাত্রের পরম রমণীয় পরম স্মরণীয়__বার স্মরণে পরম কল্যাণ লাভ হয়। 
ভগবৎ স্বরূপ অলৌকিক বস্তু, অতীন্দ্িয় অথাৎ প্রাকৃত ইন্ড্রিয়গ্রাহা নয়। 
এ বস্তু বুঝাবার একমাত্র উপায় শরণাগতি। কান দিয়ে যেমন দেখা 
যার না, চোখ দিয়ে যেমন শোনা যায় না__ভগবত্তত্ব তেমনি ইতিহাসের 
দৃষ্টিতে দেখলে বা শুনলে হবে না-_অস্তুতঃ ভারতবাসীর পক্ষে এটি 
যথেষ্ট নয়__অন্য দেশবাসীর হতে পারে। কারণ ভারতবাসী অধ্যাত্ব- 
জ্ঞানের ভাণ্ডারী | অন্তান্ত সকল দেশ এই অধ্যাত্ম জ্ঞানসম্পদ লাভের 
আশায় ভারতবাসীর কাছে আচল পেতে বসে আছে! অন্ত কোন 
সম্পদের জন্য ভারতবাসীর কাছে তারা ভিখারী নয়। 

ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে ভগবানের শুভ আবির্ভাব । এ ভগবান 
কোন্‌ ভগবান? গোলোকাধিপতি স্বয়ং ভগবান রসরাজ শ্র গোবিন্দ | 
এখন প্রশ্ন হচ্ছে স্বয়ং ভগবান কাকে বলা হবে? 

অনন্তাপেক্ষি THA VM রূপং তছুচ্যতে | 
Aa কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন-__ 

ধার ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা | 
স্বয়ং ভগবান শব্দের তাহাতেই সত্বা ॥ 





8 arate 
শ্রীকৃষ্চন্দ্রই স্বয়ং ভগবান। গ্রীমন্ভাগবতশাপ্তে পরিভাবা৷ বাক্য 
আছে__ 
এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণ্ত ভগবান্‌ WAH! -__ভাঃ ১৩২৮ 
পুরুষাবতার, গুণাবতার, লীলাবতার সকলেই স্বয়ং ভগবান হতে উদ্ভূত! 
তিনিই স্বয়ং অনাদি অর্থাৎ তার কোন কারণ নেই fee তিনি সকলের 
আদি-__তাই ব্রহ্মা বললেন__ 
ঈশ্বরঃ পরমকৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্রবিগ্রহঃ | 
অনাদিরাদিগৌবিন্বঃ সববকারণকারণম্‌ ॥ 
_ব্রহ্মষসংহিতা ৫ অঃ 
oman নারায়ণ কৃষ্ণের বিলাসমৃত্ভি। স্থষ্টিকালেও এর আবির্ভাব 
হয় না। ক্ষীরোদশায়ী ভগবান স্থষ্টিকালে আবিভূতি হন। প্রয়োজন" 
বোধে তিনি কখনও নিজেই আবিভুতি হন-_আবার কখনও কখনও 
তার ভাগবতী শক্তিকে প্রকাশ করেন। শক্তি বা শক্তিমান জগতে 
আবির্ভত হয়ে রজঃ এবং তমোগুণের বিলয় ঘটিয়ে সত্বগুণের বৃদ্ধি করেন 
এবং এর দ্বারা জগতের পাঁলনী শক্তিকে বৃদ্ধি করেন। চণ্ডীরহস্তও 
ভগবানের এই ভাগবতী শক্তির প্রকাশ । SRA ভগবানের, 
আবিভীবের কারণ নির্দেশ করেছেন 
“লোকবন্তুলীলাকৈবল্যম-_ 
কেবল লীলা-_-অর্থাৎ একমাত্র লীলাপ্রকাশের জন্যই ভগবানের 
আবির্ভাব। আঁচাধ্য শঙ্কর উদাহরণ দেখিয়েছেন__মহারাজাদিবৎ | 
মহারাজা যদি কন্দুক ক্রীড়া করেন তাহলে তার যেমন কারণ নির্দেশ 
করা যায় না, ভগবানের আবির্ভাব ও স্ষ্টিকাজও সেইরকম । মধবাচার্য্য 
বললেন, লোকবৎ অর্থাৎ মত্তজনবৎ। মত্ত ব্যক্তির মত খেয়ালবশে 
ভগবানের আবির্ভাব ও লীলাপ্রকাশ। কিন্তু এ কারণ নির্দেশে ত্রুটি 
থেকে যায়। মদমত্তব্যক্তির মন্তিফ বিকৃত হয়ে যায়__কিন্তু ভগবানের 
কোন কাজ col মস্তিকষবিকৃতির ফল নয়_-তাই আ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ 
মহাশয় এ ক্রুটির সমাধান করে বললেন--স্ুখোম্মত্তজনবৎ. ন তু মদমত্তবৎ | 





জন্মলীলা ¢ 


ভগবান সৰ্ববন্ছ সর্বববিদ্_তাই তিনি যা করেন সবই সুস্থ মস্তিক্ের ফল, 
পরিপূর্ণ আনন্দের অভিব্যক্তি । ভগবানের মস্তিষ্ক বিকৃতির কোন 
সন্তাবন। নেই । প্রাকৃত জগতে দেখা যাধ__আানন্দের অল্প মাত্রাতে 
SGA কত ক্রীড়া করে-_আর ভগবানে তো আনন্দের সীমা নেই 
কাজেই নিজের ভূমানন্দে বিভোর হয়ে তিনি লীলা করেন। 

ভগবানের “আবির্ভাব বলা হয়_'জন্ম' শব্দেরও উল্লেখ আছে। 
গীতাবাক্যে ভগবান বলেছেন_ 

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্বতঃ | 
TIP দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহঙ্জন ৷ - গীঃ ৪1৯ 

যারা ভগবানের জন্ম হতে আরম্ভ করে বিবিধ লীলা ঠিক ঠিক অনুভব 
করে-_-তাঁদের দেহত্যাগের পরে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় নী তারা 
ভগবানের নিত্যপার্ধদ গতি লাভ করে। 

এখানে ভগবানের জন্ম এবং কম্মের একটি বিশেষণ দেওয়া আছে 
‘দিব্য’ দিব্য বলতে অপ্রীকৃত বুঝায়। বদি আমরা আপত্তি করি 
‘প্রভু, তুমি নিজের গৌরবে এ কথ, বলছ-__-তোমার জন্ম কর্ম যে 
অপ্রাকত একথা আমরা বিশ্বাস করি নাঁ_-ভগবান বললেন “বিশ্বাস 
কর আর নাই কর--তৌমার জন্ম কর্ম দূর করতে হলে আমার জন্ম 
কর্ম শুনতে হবে__জানতে হবে । তাহলে বুঝা যাচ্ছে ভগবানের জন্ম 
aq এবং জীবের জন্ম কন্ম পরস্পর বিরোধী । ভগবানের জন্ম কৰ্ম্ম 
যদি নিৰ্ম্মল ভাস্কর হয়, জীবের জন্ম aq গাঢ় অমানিশীর অন্ধকার | 
AAA যেমন অন্ধকার দূরীভূত B—- A উপায়ে ঢাল তলোয়ারে 
বা লাঠির আঘাতে অন্ধকার যায় নী__তেমনি ভগবানের জন্ম কর্ম যদি 
কানে মনে বচনে নেওয়া যায় তাঁহলে প্রাকৃত জন্ম কৰ্ম্ম চলে যায়। 
শ্বেতাঁশ্বতরোপনিষদ্‌ বলেছেন_ 

তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নান্তঃ পন্থা বিদ্যতেইয়নায় | 

এখানে ‘fara? পদে জানা-এই জানা মানে জন্ম কৰ্ম্ম সম্বন্ধে সকল 

সংবাদ জানতে হবে। জীবের ব্যবহারিক যা কিছু_খাঁওয়! cites! 


৬ লীলাস্্ী 


ওঠা বসা প্রভৃতি-_তার কর্মসংজ্ঞা হয় না। বেদবিহিত অনুষ্ঠানের 
নামই FH বেদ যা বিধান দিয়েছেন তা যদি না কর! যায় তার নাম 
অকৰ্ম্ম আর বেদবিহিতের বিপরীত আচরণ করলে তাকে বিকন্ম বলে। 
জীবের বেদবিহিত অনুষ্ঠানের নাম কৰ্ম্ম, আর ভগবানের যে কর্ম তারই 
নাম লীলা। লীলা হল পরমশোভমানা ক্রিয়া । আমাদের কর্ম 
শশ্বরতা-দোষে দুষ্ট, ক্ষণিকতা সবর্ব কর্মে লেগে আছে-_তাই তার শোভা 
নেই, জীবের পুণ্যকাজেরও শোভা নেই__কারণ তারও বিনাশ 
আছে-_ 

‘ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি’ _-গীঃ ৯২১ 
ভগবানের ক্রিয়া অর্থাৎ লীলা পরমশোভমানা--কারণ তার ক্ষয় 
নেই, বিনাশ নেই ; তার শোভা হল নিত্য সমান-__-অতীতে লীলা যেমন, 
বর্তমানে তেমনি, আবার ভবিষ্যতে তেমনি | ভগবানকে ন! জানলে 
WHA! মৃত্যু অনেক প্রকার-_তর্থ, বিত্ত, পুত্র, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার 
মৃত্যু । সূর্য্য সম্পর্ক ata যেমন অন্ধকার চলে যায়, তেমনি ভগবৎ 
সম্পর্ক মাত্রে মৃত্যুভয় চলে ata কিন্ত ভগবত্তত্ব তো অসীম 
বিরাট-_তাকে তে৷ জানা Qe অথচ তাকে না জেনেও তে| উপায় 
নেই_-এই বিরোধ সমাধান করবার জন্যই ভগবানের এ জগতে 
আবির্ভাব । ভগবান এ জগতে আবিভূতি হয়ে দেখালেন যে, তাকে 
জানা যায়_-ভগবান যদি নিজেকে জানান তাহলে জানা যাবে। নতুবা 
নয়। ভগবানকে জানলে শোক আকাজ্ষা কিছু থাকবে না 

SARS: SHAT ন শোচতি ন BES 1  __লীঃ ১৮1৫৪ 

বখন জীবের ‘ন শোচতি ন কাজ্ফতি' অবস্থা! হবে তখন বুঝতে হবে 
ভগরদন্গ্রহ তার ওপরে আছে। শ্রীভগবান এ জগতে আবিভূতি হয়ে 
লীলাপ্রকাশ করেন। এ লীলা পরম পাবনী। পাবন শব্দের অর্থ 
নিজে পবিত্র এবং অপরকে পবিত্র করে। জীবকে অবিষ্ভা হতে তুলে 
নিয়ে শুদ্ধ সত্বে প্রতিষ্ঠিত করেন এই লীলাকথা ৷ আলোর দিকে 
এগিয়ে গেলেই অন্ধকার যেমন আপনা হতে সরে যায় তেমনি ভগবানের 


জন্মলীল! ৭ 


লীলাকথ। জানলে আত্যন্তিক ছুঃখনিবৃত্তি হয়ে আত্যন্তিক সুখপ্রান্তি 
হবে।  গ্রীমন্তাগবতের বক্তা শ্রীশুকদেব গোস্বামিপাদ ভগবানের 
অলৌকিকী চিন্মরী লীলাকথার বক্তা। শ্রীশুকদেব মায়াস্পর্শশৃন্য, 
আজন্মতপস্তাপুত । ভগারথের মত ভাগবতগঙ্গাকে আমাদের মত 
পাঁগীতাগী একান্ত দুর্গত কলিজীবের কাছে বইয়ে দিয়েছেন । এ জগতেও 
নিয়ম আছে ক্ষুধা যত দীপ্ত হবে, WD তত মিষ্টি হবে। SAAS রাজ্যেও 
তাই__যার FRA যত বেশী পরিমাণে জেগেছে, কৃষ্ণকথা তার কাছে 
তত মিষ্টি । কৃষ্ণবস্ততে যার লোভ জেগেছে তারই বুদ্ধি নিশ্চিত হয়েছে 
বুঝতে হবে। এইটিই দার্শনিকতার সোপান | কৃষ্ণকথায় রুচি জন্মালে 
আর চিন্তা নেই। ্ত্ীত্রীজীবগোস্বামিপাদ কৃষ্ণকথারুচিকে IW 
বলেছেন। Tel যেমন নিত্য লীলায় মানিনী কান্তার মান ভাঙ্গিয়ে 
কান্তসঙ্গে মিলন করায়__ তেমনি কৃ্ণকথারুচিও জীবকান্তার মীন ভাঙ্গিয়ে 
অর্থাৎ জীবের অনাদিকালের কৃষ্ণবিমুখতা দূর করে কান্ত কৃষ্ণ সঙ্গে 
মিলন করিয়ে দেবে। মানুষের জীবনে এই কুষ্ণকথারুচি রোজগার 
করতে হবে | 
অনাদিরাদি শ্রীগোবিন্দ গোলোকাধীশ স্বয়ং ভগবান এই ভূবন্বাবন- 

লীলায় অবতীর্ণ হয়েছেন । এখন প্রশ্ন হচ্ছে-_অনাদি, অব্যয়, অজর, 
নিত্যলীলাময় গ্রীভগবানের এ পৃথিবীতে আবিভূতি হওয়ার কারণ কি? 
এ কারণটি ভগবান স্বয়ং গীতাবাক্যে প্রকীশ করেছেন 

যদ যদা হি ধৰ্ম্মস্ত গ্লানির্ভবতি ভারত | 

অভ্যু্থানমধন্মস্ত তদাত্মানং LSTA ৷ 

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দু্কৃতাম্‌। 

ধ্মসংস্থাপনার্থায় সম্তবামি যুগে যুগে ॥  -_গীট 81৭7৮ 
যখনই এই ধরাধামে ধর্মের গ্রানি এবং aig aga হবে 
তখনই প্রীভগবান সাধুদের পরিত্রাণ এবং দুদ্ধতকারীর বিনাশের জন্য এবং 
জগতে ধর্মের সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হন_এ তার নিজের 
প্রতিজ্ঞী। সাধুদের পরিত্রাণের জন্য যে, ভগবান অবতীর্ণ হন বললেন 


৮ লীলাশ্রী 


সাধুদের আবার পরিত্রাণ কি? পরিত্রাণ অর্থে বিপদ থেকে উদ্ধার 
বুঝায়। সাধুদের তো বিপদ বলে কিছু নেই-_সাধু ভক্তজন মান 
অপমান, নিন্দা স্তুতি, শত্রু মিত্র, সুখ দুঃখ প্রভৃতিকে তো ভিন্ন দৃষ্টিতে 
দেখেন না_তীরা বিল্লের মাথায় চরণ দিয়ে বিচরণ করেন-_তাই তাদের 
আবার পরিত্রাণ কি? ভক্ত col বিপদকে বিপদ বলে গ্রাহ্য করেন 
নাঁ_বরং বিপদ প্রার্থনা করেন। কারণ বিপদের মাঝেই ভগবৎ স্মরণ 
মনন বেশী করে হয়। শ্্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় গীতাভাষ্যে বিচার 
করে দেখিয়েছেন-_সাধুদের বিপদ বলতে ভগবৎদর্শনোৎকষ্ঠাকেই বুঝতে 
হবে। আর ছু্কৃতকারীর দমন বলতে সাধুরক্ষার জন্য অপাধুদমন বুঝতে 
হবে। জগতে ধর্মসংস্থাপনের জন্যও ভগবান আবিভূর্ত হন-_এই ধর্ম্মের 
লক্ষণ ভগবান নিজে বলেছেন 

ধৰ্ম্মে মন্তক্তিকৃৎ প্রোক্তো জ্ঞানধৈকাত্বদর্শনম্‌। 

গুণেঘসঙ্গো বৈরাগ্যমৈশধ্যপ্াণিমাদয়ঃ ॥ 

__ভাঃ ১১/১৯।২৫ 
আমার ভক্তি অনুষ্ঠান করাকে ef জানবে__একাত্বতা দর্শনের নাম 
জ্ঞান, গুণেতে অসঙ্গ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বিষয়েতে আসক্তিশৃন্যতার নাম বৈরাগ্য 
এবং অণিমাদিগকে Gy বলে জানবে। 

ধর্ম সংস্থাপন-_অর্থাৎ ধৰ্ম্ম নিজে আচরণ করে জগতে প্রচার করা 
ভগবান আবিভূ্ত হয়ে এ জগতে নিজ ধৰ্ম্ম পালন করে উপদেশ করেন। 
গীতাবাক্যে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র তার আবির্ভাবের যে কারণটি দেখালেন 
সেটি কৃষ্ণ আবির্ভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে বলা হয় নি। কারণ যে 
সকল কাজের কথা বলা হয়েছে_-এ কাজের জন্য স্বয়ং ভগবানের 
আসবার প্রয়োজন হয় না-ভগবানের যে কোন অবতারই সে কাজ 
করতে পারেন। তবে যে কৃষ্ণ বললেন-_ম্তবামি যুগে যুগে 
আমিই অবতীর্ণ হই অংশ এবং অংশী অভিন্ন__তাই এ কথা বলেছেন। 
শ্রীগোবিন্দ অংশী পুরুষ আর অন্যান্য যত অবতার কেউ তীর অংশ 
শক্তির, কেউ বা তার কলা শক্তির প্রকাশ । গীতায় সাধারণভাবে কথা! 


জন্মলীল! ৯ 
বলা হয়েছে । শ্রীমত্তাগবতে আরও কথা বলা আছে। পাগুবজননী 
gala বাক্য আছে__ 

ভবেম্মিন্‌ ক্রিশ্যমানানামবিগ্ঠাকামকর্মভিঃ। 
শ্রবণম্মরণার্ঠানি করিয্যন্নিতি কেচন ॥ 

_ভাঃ ১1৮৩৫ 
গোবিন্দ যখন হস্তিনাপুর থেকে বিদায় নিয়ে ছারকায় চলে যাবেন, 
তখন কুন্তীমার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে কুন্তীমা গোবিন্দকে বলেছেন_দেখ 
গোবিন্দ, এ জগতে তোমার আবির্ভাব সম্বন্ধে অনেকে অনেক কারণ 
নির্দেশ করে__কেউ বলে পৃথিবীর ভার হরণের জন্য তোমার আবির্ভাব 
কেউ বলে যদ্ুবংশকে ধন্য করবার জন্য তুমি আবির্ভূত হয়েছ-_কেউ 
বলে বন্ুদেৰ দেবকীর তপস্তায় AB হয়ে তাদের পুত্র হয়ে তুমি এসেছ__ 
যে যা বলে বলুক-_আমার কি মনে হয় জানো (এটি কুম্তামায়ের 
মন্তব্য শ্লোক ) এ জগতে জীব নিরন্তর ত্রিবিধ তাপে জজ্জরিত হচ্ছে__ 
অনাদিকালের অবিদ্যা বীজ তার থেকে কামনার অঙ্কুর এবং সেইটিই 
ফলরূপে SH হয়ে দেখা যায় এবং কর্ম্মবশে জীবের জন্মলাভ | এই ক্লেশ 
পরম্পরার নিবৃত্তি কেমন করে হবে? তুমি এ জগতে আবির্ভূত হয়ে 
তৌমার লীলা প্রকাশ কর-_এই লীলাকথা যারা শ্রবণ'কীর্তন, স্মরণ, 
বন্দন, অনুমোদন করে, তাদের অনায়াসে ত্রিতাঁপ জ্বলা হতে নিষ্কৃতি 
হয়ে যায়। জীবের স্বরূপ নিত্যশুদ্ববুদ্ধমুক্তস্বভাব_কিন্ত এ সম্বন্ধে বোধ 
আমাদের আজও জাগল নাঁ। কলিপাবনাবতার স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃ্ণ- 
চৈতন্য মহাপ্রভু জীবের খাটি পরিচয়টি দিয়েছেন__ত্রান্মাণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, 
শূদ্ৰ, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থা, বানপ্রন্থা, সন্যাসী কোনটিই জীবের আত্মার 
পরিচয় নয়_-সবই দেহের পরিচয় । আত্মার পরিচয় হল-_নিরন্তর 
লীলাতরঙ্গে উচ্ছলিত শ্রীগোগীজনবল্লভের চরপকমলের দীসানুদাস__ 
এইটিই হল খাঁটি আমির পরিচয়। এ চেষ্টা আমরা মুখে বলি, কিন্ত 
কাজে করি না; করলে অনুরূপ ফল ফলত। ata উদরে দিলে 
যেমন ক্ষুধা চলে যায়_-আলো জ্বাললে যেমন অন্ধকার চলে যায় 


১০ লীলাস্রী 
তেমনি লীলাকথা শুনলে স্বরূপ জাগলে প্রাকৃত রুচি চলে যাবে 
একান্ত শরণাগতি ছাড়া এটি হবার উপায় নেই ৷? 
গীতাবাক্যে ভগবান তার আবির্ভাবের যে কারণটি দেখালেন 
সেটিও আসল কারণ হতে পারে না-_কারণ স্বয়ং ভগবানের কর্তব্য 
বলে কিছু নেই। 
ন মে পার্থাস্তি কর্তব্য fay লোকেষু কিঞ্চন। -_গীঃ wigs 
শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলেছেন 
নিরন্তর কাম ক্রীড়া ধাহার চরিত | 
যিনি সৰ্ব্বদা আনন্দে বিভোর-_কোন কর্তব্য বলে কিছু নেই-_ 
তিনি স্বয়ং ভগবান। watt একদিনে স্বয়ং ভগবান একবার মাত্র 
অবতীর্ণ হন। ব্রহ্মার একদিনের হিসাব শাস্ত্রে দেওয়া আছে-_সত্য 
Cael দ্বাপর কলি-_এই চারযুগের সমষ্টিকে একাত্তর গুণ করলে এক 
মন্বন্তর--এইরকম “চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর।” এই রকম 
আরও চৌদ্দ মন্বস্তুরে ব্রহ্মার একরাত্রি__তাহলে আঠাশ মন্বস্তরে স্বয়ং 
ভগবান একবার মাত্র অবতীর্ণ হন--গীতাবাক্যে যুগে যুগে অবতীর্ণ 
হওয়ার কথা অংশীর অবতার প্রসঙ্গ নয়-_অংশের অবতার সম্বন্ধেই এ 
কথা বলা হয়েছে। অংশ অংশী অভিন্ন বলে ভগবান বললেন__আমি 
যুগে যুগে অবতীর্ণ হই । 
কুস্তীমা আরও বলেছেন 
তথা পরমহংসানাং মুনীনামমলাত্মনামূ। 
ভক্তিযোগবিধানার্থং কথং পশ্যেম হি স্তিয়ঃ ॥ 
__ভাঁঃ ১৮1১৯ 
CRSA, তোমার এমনই মহত্ব যে অনাত্মা থেকে আত্মাকে যারা 
পৃথক করতে পেরেছে সেই সব বিবেকী পরমহংস এবং মননশীল 
রাগদেষরহিত মুনিগণও তোমাকে দেখতে পান না=এজন্য তাদের 
ভক্তিযোগ বিধানের জন্য তুমি জন্মগ্রহণ করেছ-__আমরা alts 
তোমাকে দেখতে পাব--এতে সম্ভাবনা কি? 


জন্মলীল। ১১ 


বাক্পতি ব্রহ্মা স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাবের আর একটি কারণ 
বলেছেন-__এ কারণটি বড় সুন্দর | 
arian নিপ্প্রপঞ্চোহপি বিড়ম্বয়সি ভুতলে | 
প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং ATA ॥ 

_ভাঃ ১০।১৪।৩৭ 
প্রাচীন ব্যক্তি চতুরানন বেদবক্তা! ব্রহ্মার স্তুতির যোগ্য হয়েছেন একটি 
গোপবালক যার স্বরূপটি শুকদেব তুলে ধরেছেন__পেটকাপড়ে গৌজা 
আছে SAG আর বগলের নীচে চাপা আছে গরু তাড়াবার পীচনী | 
ব্ৰহ্মা স্তুতি প্রসঙ্গে বলছেন__প্রভো ! তুমি এই মায়াময় বিশ্বের 
আচরণ অনুকরণ করেছে । ARS বালক যেমন ক্ষুধায় কাতর হয়ে 
খেতে pra মায়ের জাচল ধরে ঘুরে বেড়ায়_তুমিও ঠিক সেই আচরণটি 
অনুকরণ করেছ। ভগবান বলছেন_-“ওহে লোকপিতামহ, আমি 
তো প্রপঞ্চ বালক-_তাই প্রপঞ্চের মত আচরণ করি-_এতে আর 
anes কি আছে? ব্রহ্মা বললেন_না, তুমি তো তা নও | তুমি 
নিজে নিষ্প্রপঞ্চ অর্থাৎ মায়ার অতীত, প্রকৃতির ওপরে 7? তোষীকীর 
লীলার লক্ষণ করেছেন__ 

প্রপঞ্চাতীতাপি প্রপঞ্চানুকরণময়ী লীলা | 

প্ৰপঞ্চ অর্থাৎ মায়ার অতীত অবস্থা হয়েও মায়িক ব্রদ্মাণ্ডের জীবের 
মত আচরণের নামই লীলা | ভগবান বললেন_বল ত ব্রন্মন্‌ এমন 
আচরণ আমি কেন করি? এর কারণ হল-_বৈকু&ট গোলোকধামে 
হরির যে লীলা তার চেয়েও তার লৌকিক চেষ্টা বড় লোভনীয় । শিবের 
মাথায় গঙ্গা থাকেন-_স্থান হিসাবে উত্তম সন্দেহ নেই-__কিন্ত তাতে 
পতিত জীবের কোন লাভ নেই_কিন্তু সেই গঙ্গাকে যখন ভগীরথ 
এই মাটির জগতে বইয়ে দিলেন, তখন পতিত জীব তার স্পর্শ পেয়ে 
ধন্য হল-_গঙ্গারও পতিতপাবনী নাম সার্ক হল। তেমনি লীলাগঙ্গ। 
বৈকুঠ গোলোকধামে থাকলেও পতিত জীবের পক্ষে লাভ a লোভ 
হতে পারে না__কিন্ত সে লীলা যদি ভূলোকে নেমে আসে তাহলে 


১২ arate) 
পতিতের লাভ হবে এবং লোভ জাগবে । প্রপন্ন জনের আনন্দবিধানের 
জন্যই ভগবানের এ আচরণ । প্রপন্রজন কারা? যারা এ জগতের 
Ig গণনা ন! করে বা প্রাকৃত সুখ ছুঃখ AQ করে তোমার চরণ 
ভরসা করে পড়ে আছে--তাদের আনন্দ দেবার জন্যই ভগবানের 
এ আচরণ | 

স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাবের আরও একটি বিশেষ কারণ আছে-_ 
জগতের জীব বিষয়মদিরাপাঁনে এমনই মত্ত হয়ে আছে যে তাকে সে 
FSS থেকে ছাড়াতে হলে আরও কড়া মদ খাওয়াতে হবে । ভগবানই 
একমাত্র অখিলরসামৃতমৃত্তি। সেই রূপন্ুধা দি জীবকে পান করান 
যার__তাহলেই জীব বিবয়মদিরা পান থেকে নিবৃত্ত হবে নতুবা নয়। 
নিত্যলীলাজগতে নিত্যপরিকর সঙ্গে ভগবান তো লীলা করছেনই-__ 
তবে আবার এ জগতে লীলা করবার কি প্রয়োজন? প্রয়োজন 
আছে-_দিবালোকে যেমন প্রদীপ শোভা ita না চিন্ময় ধামে তেমনি 
চিন্ময়ী লীলা শোভা পায় না। এক-রঙা কাপড় যেমন ভাল মানার 
না, ভিন্ন রঙে মেলালে যেমন সুন্দর দেখায়, তেমনি প্রপঞ্চ এই মায়াময় 
সংসারে চিন্ময়ী লীলা অতি সুন্দর দেখায় । আধার এবং আধেয় ভিন্ন 
রঙ হলে শোভা পায় বেশী। যেমন শ্বেতরজত পাত্রে হীরক শোভা পায় 
'না__কিন্ত রজত পাত্রে নীলকীন্তমণি সুন্দর শোভা পায়-_তেমনি মায়ার 
জগতে মায়াতীতের লীলাও অতি সুন্দর মানায়। এই প্রাকৃত জগতে 
অপ্রাকৃত লীলা নিজে ভোগ করবার জন্য এবং জীবকে প্রাণভরে ভোগ 
করাবার জন্যই গ্রীভগবানের এ জগতে আবির্ভাব | 

ভগবান যদি শরীর ধারণ করে এ জগতে আবিভূর্তি না হতেন 
তাহলে ব্রহ্মচারী বেদাধ্যয়ন দ্বারা, গৃহস্থ ক্রিয়া অনুষ্ঠানের দ্বারা, বানপ্রস্থী 
তপস্তার দ্বারা এবং যতি সমাধির দ্বারা ভগবানের আরাধনা করে ফল 
লাভ করতে সক্ষম হত না। ভগবানের শরীরকে শ্রেয়োলাভের উপায় 
বল। হয়েছে | ভগবৎ উপাসনা ছাড়া আত্যন্তিক মঙ্গল হতে পারে না। 

ভগবানের আবির্ভাবের আর একটি কারণ নির্দেশ করা যায়। 
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অণুচৈতন্ত Glare ভগবৎসেবার অধিকার দেবার জন্যই ভগবানের 
আবির্ভাব | জীব সাধন করতে করতে মহাপ্রলয়কালে কারণার্ণবশায়ি- 
. পুরুষে লীন হয়ে গেল, পারে হৃষ্টিকালে যে যতটুকু সাধন নিয়ে দেহত্যাগ 
করেছিল সে সেই অপ দশায় আবার সৃষ্ট হয়। তাঁদের ভজনের 
পরিপাক দেবার জন্য সেই ভক্তগণকে সৃষ্টি করাই ভগবানের একমাত্র 
উদ্দেগ্য-_আনুবন্গে সকল জীবই স্থষ্ট হয়ে যায়! এইটিই ভগবানের 
স্থষ্টির রহস্য । জীবের যে নাধনভজন, সে ক্রিয়ার ক্রমিকতা আছে। 
তার সীমা হল কৃষ্ণপাদপন্নলাভ | 
ভগবানের আবির্ভাবের কারণ সম্পর্কে শ্রতিগণ বলেছেন ভু, 
তোমার যে দুর্ব্বোধ আত্মতত্ব সেইটি জগতে জানাবার জন্য তোমার 
অপ্রাকৃত তনুকে গোলোক বৈকুষ্ট ধাম হতে এই ভূলোকে অবতীর্ণ 
করাও দেবতারাও ভগবানকে স্তুতি প্রসঙ্গ বলেছেন__'হে ঈশ, 
তোমার স্বৈর আনন্দ বিহার ছাঁড়ী এ পৃথিবীতে তোমার অবতরণের AD 
কোন কারণ তো আমরা খুঁজে পাই AN! তৃতীয় স্থান্ধে এীউদ্ধবজী 
বিছ্ুরকে বলেছেন_-ভগবানের afs মর্ত্যালীলার উপযোগী এবং সৌভাগ্য- 
রূপ খন্ধির পরাকা্ঠী-_ভগবান নিজেই সে অসামান্য রগ! দর্শনে মুগ্ধ 
আর তীর প্রতি অঙ্গের শোভা, এমনই যে LAURE ভূষিত করে। 
মনুযাদেহের কর্তব্য হল মুক্তিসাধন করে মরতে হবে। এ মুক্তি 
দেবার সামর্থ্য একমাত্র জনার্দনেরই আছে__ুক্তিমিচ্ছেৎ জনার্দনাৎ। 
আত্মারাম মুনিগণকেও আকর্ষণ করবার ST জ্রভগবানের আবির্ভাব | 
গ্রীমভাগবত শাস্ত্রে যতগুলি কারণ উল্লেখ করা আছে ভগবানের আবির্ভাবের 
সব কাঁরণগুলিকে কুক্ষিগত করে শ্ীকবিকর্ণপূর গোস্থামিপাদ তার 
আআনন্দবুন্দীবনচম্পু গ্রন্থে বললেন__ 
আত্মারামান্‌ মধুরচরিতৈর্ভক্তিযোগে বিধাস্যন 
নীনালীলারসরচনয়া ন্দযিত্যন্‌ AST | 
দৈত্যানীকৈর্ভবমতিভরাং বীতভারাং করিষ্যন্‌ 
মূৰ্ত্যানন্দো ব্রজপতিগেহে জাতবৎ প্রাছুরাসীৎ ॥ 


ne Sut ০ 


১৪ লীলা৷ 
আত্মারাম মুনিগণকেও ভক্তিযোগে qa করবার জন্য, নানা লীলাবিস্তার 
করে নিজ ভক্তগণের আনন্দবিধানের জন্য, পৃথিবীর দৈত্যভার মুক্ত 
করবার জন্য মুত্তিমান আনন্দ আজ ব্রজরাজাধিরাজ গ্রীনন্দমহারাজের 
গৃহে আবিভূতি হলেন। 
পরমকরুণ শশুকদেব গোস্বামিপাদ শ্রামন্তাগবতশাস্তের বক্তা স্বয়ং 
ভগবান শ্রীগোবিন্বের এ জগতে ভু-বৃন্দাবনে আবির্ভাবের একটি কারণ 
উল্লেখ করেছেন শ্রীরাসলীলা প্রসঙ্গে 
ARAM ভূতানাং aR দেহমাশ্রিতঃ | 
ভজতে SGA ক্রীড়া যাঃ শ্ৰুত্বা তৎপরো Grae ॥ 
_-ভাঃ ১০।৩৩ ৩৭ 
জীবের প্রতি অনুগ্রহ বিধানের জন্য ভগবান এ জগতে আবিভূতি 
হন। এখানে অনুগ্রহ শব্দটি ব্যাপক। জগতের অন্ুগ্রহই 
চত ব্যাপক GAR, বধ, বিগ্ঠাশিক্ষা, চাকুরি দান__সবই অুগ্রহ 
এই অনুগ্রহের আবার তারতম্য পর পর অবস্থা আছে। ভগবান 
জীবের প্রতি যে অনুগ্রহ করেন সে অনুগ্রহটি আরও ব্যাপক। তার 
পরিধি কতটা? ভগবান যা করেন সবটাই তার অন্ুগ্রহ। তার এ 
অনুগ্রহ চাইতে শিখতে হবে । ভগবান মনুস্তদেহ ধারণ করে মানুষের 
কাছে আসেন--তার এই দ্বিভুজ মুরলীধর নবকিশোর নটবর গোঁপবেশ 
বেণুকর নরলীলার হয় অন্ধুরূপ-_এ রূপটি বড় সুন্দর ভগবান যদি 
Pees YS ধারণ করে জীবের কাছে আসেন--তাহলে তার সজাতীয়তা 
নেই বলে অামনঞ্জস্ত হয় _ অষ্টভুজ, শতভুজ বা সহত্রভুজ মানুষ গ্রহণ করতে 
পারবে না-_তাই মানুষের জগতে লীল! করবার অনুরূপ দেহ নিয়ে 
ভগবান এসেছেন । মানুষী তনু ভগবানের নিত্যই গ্রহণ করা আছে 
অর্থাৎ কোনও দিন এ তন্ন ছিল না তা নয়। ভগবান এ জগতে 
আবিষ্ূত হয়ে যে লীলা৷ প্রকাশ করেন-_সেই লীলা শ্রবণ কীর্তন স্মরণ 
বন্দন করে জীব তৎপর হবে অর্থাৎ গোবিন্দপাদপন্সে উন্মখী হবে। 
জীব যে গোবিন্দতংপর হবে-_-এইখানেই ভগবানের অনুগ্রহের সীমা 
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হয়েছে । আলো, ফুল ফল, জল বাতাস, পিতামাতার স্নেহ ভালবাসা, 
আত্মীয়ন্বজন, বন্ধুবাহ্ধব_-সবই ভগবানের কপার দান__সবই তার 
অন্ুগ্রহ--ভগবান যদি অনুগ্রহ না করেন, তাহলে জগতে সব অন্ধকার 
গোবিন্দ সরে গেলে আর কি রক্ষা আছে ? ভগবানের অনুগ্রহের দুটি 
দিক্‌_-(১) প্রাকৃত, (-) অপ্রাকৃত। এর মধ্যে প্রাকৃত অনুগ্রহ পেতে 
গেলে খাটতে হয় না, কিন্ত চিদনুগ্রহ পেতে হলে খাটতে হয় ৮ 
কারণ এ চিদনুগ্রহটি সর্বজনীন নয়। ভগবান সাধারণের প্রতি সম 
কিন্তু ভক্তের প্রতি বিবম। ভগবানের কপার ছুটি জাতি--(১) 
প্রকৃতি জাতি ও (২) চিৎ জাতি। প্রথমটি মায়ার হাত দিয়ে 
ভগবান পরিবেশন করান__এর মধ্যে এহিক সম্পদ তো বটেই 
এমন কি aiga, ইন্দ্রপদ ব্ৰহ্মপদ পৰ্যন্ত ৷ কিন্তু এ কৃপা দিয়ে 
মায়াকে জয় করা যায় না-_কারণ মায়া জয় করার মারণ অন্তর মায়া 
যে নিজ হাতে পরিবেশন করবে না এটি নিশ্চিত। লাভ পুজা প্রতিষ্ঠা 
দিয়ে মায়া জয় হবে A! এতে দুঃখনিবৃত্তি হবে না। মায়াধীশ 
নিজে অথবা তীর নিজজন দিয়ে যে অনুগ্রহ পরিবেশন করেন বা 
করান__তাঁর নামই চিদনুগ্রহ। এই অনুগ্রহ লাভ হলে তবে মায়া 
জয় হবে__এ BY অন্য উপায় নেই। সমস্ত সাধুসমাজ, খবিসমাজ, 
ভক্তসমাজ তাই প্রাকৃত সম্পদ সব ত্যাগ করে চিদ্রনুগ্রহ লাভের 
gy প্রার্থনা করেছেন। শ্রীমন্মহা প্রভুর নিত্যপার্ধদ ছয় গোস্বামী 
ভজন করে জগৎকে দেখিয়েছেন কেমন করে এই চিদনুগ্রহ প্রার্থনা 
করতে হয়। বাছুর হাম্বা হাম্বা করে ডাকলে যেমন গরু জানতে 
পারে, তেমনি ভক্তের ভজনক্রেশ দেখলে ভগবানের কৃপা হয়। মানুষের 
জীবনে এই চিদনুগ্রহ লাভের জন্য অবস্থা তৈরী করতে হবে । মেঘ 
তো বর্ষণ করবেই --কিন্তু তার বর্ষণ-উন্মুখতাটি তৈরী করতে হবে। 
কৃষ্ণমেঘের কৃপাবারি বর্ষণের উন্মুখতা তৈরী করা দরকার । সাধকের 
সাধনকরেশ ভগবানের FACT আকর্ষণ করে। গ্রীগোবিন্দ চারটি রসই 
ভোগ করেন। কিন্তু তার মধ্যে আবার যে রসটি তার সবচেয়ে প্রিয়_ 


১৬ লীলা৷ 
সেই প্রিয়তায় যদি জীবের লাভ হয়-_-তাহলে তৎপর হবে। শ্রীগুরু- 
পাদপদ্মের আনুগত্যে রীগুরুদেবের যেটি প্রিয়__সেটি প্রিয় হবে। এ 
স্বভাব তৈরী করতে হবে। গোবিন্দ যে রস সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন 
সেই রসে যদি গোবিন্দ ভালবাসতে পারি-_তবে তৎপর হওয়া ঠিক 
হবে। শ্রীশুকদেব এইখানটিতে উচু করে ধরেছেন | 

ভগবানের আবির্ভাব সম্বন্ধে উপরে যে কারণগুলি উল্লেখ করা 
হল-_এ ছাড়াও এঁতিহাসিক এবং সামাজিক কারণ আছে। কিন্ত 
সেগুলিকে নিলে চলবে না--কারণ তাতে গৌরব হয়। জগতে ছুটি 
জিনিষ আছে--জানা আর পাওয়া। ভগবানকে জানলে সব জানার 
শেষ আর ভগবানকে পাওয়াই সব পাওয়ার অবধি । জীবের প্রতি 
অশেষ কৃপাবশতঃ জীবের চাওয়া এবং পাওয়ার শেষ করবার জন্য 
গ্রীভগবানের আবির্ভাব | ভক্তকে ভোগ করাবার জন্য এবং নিজে আনন্দ 
পাওয়ার জন্য ভগবান এ জগতে আবিভূতি হন। ্রীউদ্ধবজী বিছুরকে 
বলেছেন__ভগবানের মূর্তি মর্ত্যলীলার উপযুক্ত এবং সৌভাগ্যা তিশয়ের 
পরাকাষ্ঠা, এমন কি ভগবান নিজেই তাতে মুগ্ধ। মূত্তির এমনই রমণীয় 
কমনীয় শোভা যে প্রতি অঙ্গে ভূষণ সজ্জিত হলে ভূষণেরই শোভ। বাড়ে। 

ক্রীম্ভাগবতশান্ত্রে Siesta গোস্বামিপাদ স্বয়ং ভগবান 
ক্রীগোবিন্দের যে জন্মলীলা বর্ণন করেছেন তার কারণটি এইভাবে 
দেখিয়েছেন-_মথুরা নগরীতে কংসরাজার রাজধানী কংস নামে রাজী 
কিন্তু অত্যন্ত প্রজাগাড়ক ; আর অন্যান্য রাজন্/বর্গ ধারা আছেন-_তীরা 
রাজা কেউ নন-_রাজার বেশে দৈত্য বিচরণ করছে-_তাদের ভারে পৃথিবী 
GANGS | এই দৈত্যভারের সম্বন্ধে গীতাবাক্যে বলা আছে-_স্থ্টির 
প্রকার ছুটি-_দৈব এবং আন্মুর! ভগবন্তক্ত হল দৈব এবং ভগবৎ-বিছিট 
। শত্ৰু ) হল আন্মুর। বর্তমানেও এ আস্থর দৈত্যের অভাব নেই, তৰে 
তফাৎ হচ্ছে--তখন ছিল মূর্ত, এখন অমূর্ত। দৈত্যগণ সব রাজার 
পোষাকে ঘুরে বেড়াচ্ছে । এইরকম অবস্থায় পৃথিবী স্বয়ং গাভীরূপ 
ধারণ করে অত্যন্ত ATS হয়ে অশ্রুবিসর্জন করতে করতে স্থষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার 
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কাছে নিজের দুঃখের কথা নিবেদন করলেন। aml পৃথিবীর দুঃখের 
কথা শুনে দেববুন্দকে সঙ্গে নিলেন__দেবাদিদেব শঙ্কর আর পৃথিবীও, 
সঙ্গে রইলেন__সকলে গিয়ে পৌছুলেন ্ষীরসাগরের তীরে যেখানে ক্ষীরোদ- 
শারী ভগবান তৃতীয় পুরুষাবতার-_খিনি জগতের পালনকর্তা, অন্তধ্যামি- 
রূপে প্রতিটি জীবের অন্তরে থাকেন-_তিনি রয়েছেন। সেখানে গিয়ে 
ami সমাহিত চিত্তে বেদস্ততি পুরুষনুক্তের ছারা জগন্নাথ বুষাকপি ( যিনি 
জীবের সর্ব্বকামনা পুরণ করেন এবং সকল প্রকার ক্লেশ নিবারণ করেন) 
প্রমপুরুষ ভগবানের উপাসনার প্রবৃত্ত হলেন। 

কিছুক্ষণ পরেই বন্মা তার সমাধিপৃত কর্ণে এক বিচিত্র আকাশবাণী 
শুনলেন-_এ বাণী কিন্তু অন্য কেউ শুনতে পান নি, ব্ৰহ্ম শুনে সেই 
বাণীটি দেবতাদের কাছে জানালেন__“হে দেবগণ, পরমপুরুষ ভগবানের যে 
বাক্যটি শুনলাম-__সেটি তোমাদের কাছে জানাই। পৃথিবীর এ সন্তাপের 
কথা৷ ভগবান আগেই জেনেছেন__দেবতাদের সকলকে আদেশ করেছেন_ 
তারা যেন AGRA জন্মগ্রহণ করেন__-আর ভগবান ধরার ভার হরণের 
জন্য যতদিন পৃথিবীতে প্রকট থাকবেন ততদিন তারাও থাকবেন। 
বন্ুদেবের গৃহে পরমপুরুষ সাক্ষাৎ ভগবান শীত্রই জন্মগ্রহণ করবেন_আর 
তারই প্রিয় কাজ সাধনের জন্য দেববধূগণও জন্মগ্রহণ করবেন। আর 
বান্ুদেবের অংশ সহস্রবদন স্বরাট শ্রীঅনন্তদেব বলদেব এবারে সেবা 
সুবিধার জন্য জ্যেষ্ঠ হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন। বিষ্ণুতৃপ্তিই সর্ববকর্মের ফল। 
খধিরা ব্রজে জন্ম নেবেন-_ গাভীরূপ ধারণ করে ছুগ্ধদান করে তারা ভগ- 
বানের তৃপ্তিবিধান করবেন। ভগবতী বিষ্ণুমায়| যিনি জগৎকে মুগ্ধ করে 
রখেন তিনিও ভগবানের আদেশে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হবেন। এই 
বিষ্ণুমায়ার ছুটি স্বরূপ-_এক যোগমায়া, ভগবানের লীলাজগতে ধার 
গ্রভাব__তিনি aca দেবী পৌর্ণমাসীর সঙ্গে মিশে গেলেন, আর মহামায়া 4 
aia প্রভাব ভগবদ্ধিমুখ জনের ওপরে তিনি কংসবঞ্চনার জন্য AS 
এলেন। ক্ষীরোদশায়ী ভগবান পরমপুরুষের বাণীটি ব্রহ্মার কাছে 
শুনিয়েছেন। ব্রহ্মা আবার সেই দেববাণী দেবতাদের কাছে শুনিয়ে 
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ভাররিষ্টা পৃথিবীকে আশ্স্তা করলেন, “ভগবানের ধ্বজবজান্কুণচিহ্নিত চরণ 
তোমার বুকে শীঘ্রই বিচরণ করবে-তুমি eal হবে এবং আমারা দেখে 
চুনয়ন সফল করব ।” এরপরে সকলে নিজ নিজ ধামে চলে গেলেন। 
তারপর বন্থুদেব দেবকীর বিবাহপব্ব। পুরাকাঁলে যদুপতি শূরসেন 
রাজা মথুরাপুরীতে বাস করেন। মথুরা এবং শৃরসেন প্রভৃতি অনেক 
রাজ্য ভোগ করে মথুরা নগরীতে রাজধানী স্থাপন করেন-_-ভগবান হরি 
নিত্য এই মথুরায় বিরাজ করেন। শুরবংশের TACHA কোনও এক সময়ে 
এ মথুরায় দেবকরাজার কন্যা দেবকীকে বিয়ে করে নববধূকে সঙ্গে নিয়ে 
নিজগৃহে যাবার জন্য রথে অরোহণ করলেন। এই রথ পরিচালনা করে 
নিয়ে যাচ্ছেন উগ্রসেনপুত্র কংস। দেবক রাজা পরম গ্রীতি করে কন্তা 
দেবকীর বিয়েতে যৌতুক দিয়েছেন দ্বর্ণমালায় অলঙ্কৃত চারিশত হস্তী, 
পঞ্চদশ সহস্র অশ্ব, অষ্টাদশ শত রথ এবং বিচিত্র gai ভূষিত ছুই শত 
সুকুমারী দাসী। বর বধূর যাত্রাকালে শঙ্খ, তুরী, মৃদঙ্গ ধ্বনি মঙ্গল 
Bai করে দশদিকে ধ্বনিত হতে লাগল | 
পথে যেতে CALS হঠাৎ এক অঘটন ঘটল । দৈববাণী শোনা গেল 
কংসকে সম্বোধন করে-_“আরে মূর্খ ! তুই যে ভগিনীকে এত প্রীতি করে 
রথে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিস__-তার অষ্টম গর্ভস্থ সন্তান তোর Vwi হবে ॥ 
আকাশবাণী শোনা মাত্র খল কংসের মতির পরিবর্তন হল। যে হাতে 
ঘোড়ার লাগাম ধরা ছিল সে লাগাম ফেলে দেবকীর কেশাকর্ষণ করেছেন 
আর ভান হাতে ঘোড়ার চাবুক ছেড়ে শাণিত তরবারি ধরেছেন। এখুনি 
'দেবকীর প্রাণ বিনাশ করবেন একেবারে দৃঢ়সংকল্প, কারণ খলের প্রীতি 
কাচের বাসনের মত FAB! এ অবস্থা দেখে TAHA শঙ্কিত হয়ে 
কংসকে কত বুঝাতে চেষ্টা করলেন-__-“আপনার মত এমন যশস্বী রাজা 
অবলা নারীজাতি ভগ্নী দেবকীকে বিয়ের দিনে মঙ্গল উৎসবে বধ করবেন 
এ তে! শোভন qa? agers কত যুক্তি দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করলেন 
_ মানুষ যখনই জন্মগ্রহণ করে তখন মৃত্যুকে নিয়েই জন্মায়, আজ হোক 
বা একশ বছর পরে হোক__ষে জন্মেছে তার মৃত্যু হবেই। পূর্ব্বজন্মের 
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কর্মের ফলে আত্মার দেহধারণ। জলৌকা যেমন আগের তৃণটি ত্যাগ 
করবার আগে সামনে আর একটি তৃণকে অবলম্বন রূপে ধরে তবে আগের 
SAS ত্যাগ করে, জীবও তেমনি মৃত্যুকালে ভাবনাতে কর্মের বশীভূত হয়ে 
আর একটি পাঞ্চভৌতিক দেহকে অবলম্বন করে তবে পুবেরবর দেহটি 
ত্যাগ করে। পূর্ববজাবনে যেমন কর্ম জীব করে সেই অনুযায়ী তার রুচি 
তৈরী হয় এবং সেই কুচি অনুযায়া তার চুরাশী লক্ষ দেহের মধ্যে যে কোন 
একটি দেহ পছন্দ হয়, তখন সেই দেহে STATA ভাবনাতে প্রবেশ ক'রে 
পুর দেহ ত্যাগ করে। সুতরাং মৃত্য যখন নিশ্চিত তখন প্রতিকারের 
চেষ্টা করে কি লাভ! তাই পরের অপকার চিন্তা পর্য্যন্ত কল্যাণকামী 
ব্যক্তির কখনও করা উচিত হয় না_-কারণ যার অপকার করা হবে তার 
কাছে অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে এবং এজন্য পরকালের যমযন্ত্রণার ভয় তো 
আছেই | তা ছাড়া, হে মহারাজ ! আপনার এই ভগ্নী অতি দীনহীন, 
সে তো আপনার কাছে কোন অপরাধে অপরাধী নয়__-নিরপরাধকে 
এভাবে হত্যা করা তো আপনার মত ব্যক্তির পক্ষে যোগ্য হয় না। 

এইভাবে বসুদেব তো কংসকে কতই বুঝালেন কিন্তু খল কংস কি 
সে কথা কানে তোলেন ? অবশেষে বন্ুদেৰ অন্য কোন উপায় না পেয়ে 
পরীর প্রীণরক্ষার উপায় চিন্তা করলেন: কারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি মৃত্যু 
নিবারণের চেষ্টা অন্ততঃ করবে, তাতে যদি সফলকাম ন! হয় তো কি আর 
করা যাবে? aera স্থির করলেন, দেবকীগর্ভজাত সন্তানকে কংসের 
হাতে তুলে দেব এই প্রতিজ্ঞা করে এখনকার মত দেবকীকে রক্ষা করি। 
আমার পুত্র জন্মাবার আগেই যদি এ ছুরাচার প্রাণ হারায় তাহলে আমার 
এ প্রতিজ্ঞায় কোন ক্ষতি হবে নী। আর যদি এমন হয় যে আমার পুত্র 
হল অথচ কংসও মরল না__তখন দৈববাণী অনুযায়ী আমার পুত্রের হাঁতে 
কংসের নিধন, এ হতেই বাঁ আশ্চর্য্য কি? কারণ বিধির বিধান কি_ 
এটি কেউ ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, উপস্থিত নিশ্চিত মৃত্যুও নিবারিত 
হয়__যেমন মাৰ্কণ্ডেয় afta হয়েছিল-_মৃত্যু নিবারণ হয়ে aR আবার এক 
কল্পকাল পরমায়ু পেয়েছিলেন । আবার হিরণ্যকশিপু দৈত্যপতি যার 
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ব্রহ্মার বরে মৃত্যুর কোন কথাই ছিল না, হঠাৎ তার মৃত্যু এসে গেল। 
জীবাত্মার যে শরীরের সঙ্গে সংযোগ ও বিয়োগ অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর কারণ 
অদৃষ্ট মাত্র । বন্থুদেব এইভাবে বেশ বিচার বিবেচনা করে পাগী কংসের 
কাছে প্রতিশ্রুতিই দিয়ে বসলেন--“মহারাজ ! আকাশবাণী যা শুনেছেন, 
তাতে আপনার ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই ; পুত্র জাত হলেই তাকে 
আপনার হাতে সমর্পণ করব ।’ বন্থুদেবের বাক্য কংস বিশ্বাস করে ভগ্ী- 
বধ থেকে নিবৃত্ত হলেন এবং বন্থুদেব ANG হয়ে কংসের প্রশংসা করে নিজ 
গৃহে গমন করলেন | 

এর পরে সর্ব্বদেবময়ী জননী দেবকী বছর বছর একটি করে সন্তান 
প্রসব করতে লাগলেন। এইভাবে পর পর আটটা পুত্র সন্তান ও একটি 
কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করল | বন্ুদেব মিথ্যাকে বড় ভয় করেন, তাই 
প্রথম যে সন্তানটি জন্মগ্রহণ করল-__কীন্তিমান তার নাম__বন্থুদেব তাঁকে 
কোলে করে এনে কংসের হাতে তুলে দিলেন ; বললেন-__“নিন মহারাজ, 
এটি আমার প্রথম সন্তান । পুত্রের পিতা মহারাজ পরীক্ষিৎ ্রীশুকদেবের 
GLA এ প্রসঙ্গ শুনতে শুনতে অবাক হয়ে গেছেন, অঙ্গে শিহরণ 
জেগেছে_-কি করে এটি সন্তব-_বাপ হয়ে ছেলেকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাতে 
কি করে তুলে দিতে পারা যাঁয়? অন্তর্য্যামী aes খষি শুকদেব 
মহারাজের মনের অভিপ্রায় বুঝেছেন__বলছেন, “বিস্মিত হলেন মহারাজ | 
কিন্তু এতে আর বিস্ময়ে কি আছে? এ জগতে সাধু মহাত্মা সহা 
করতে পারেন না এমন কিছু নেই; বিদ্বান ব্যক্তির কোনও কিছুতে 
অপেক্ষা থাকে না; কদধ্য ছুরাচার ব্যক্তি করতে পারে না এমন কিছু 
নেই ; আর যারা হৃদয়ে হরিকে ধারণ করে আছেন Stal ত্যাগ করতে 
পারেন না এমন কিছু হতে পারে না-তার! AK ত্যাগ করতে পারেন 
পিতার পক্ষে পুত্র ত্যাগ এ তো সামান্ কথা 

বস্সুদেবের AGA দেখে কংস প্রীত হয়েছেন কিন্তু হেসে বল্লেন 
‘দেখ এ প্রথম পুত্র, এর থেকে তো আমার কৌন ভয় নেই; তুমি একে 
ফিরিয়ে নিয়ে যাও__দৈববাণী তে! বলেছেন দেবকীর অষ্টম গর্ভ আমার 
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হস্ত | aga আর কি করেন? কংসের কথা শুনে পুত্র ফিরিয়ে 
আনলেন বটে কিন্তু প্রাণে স্বস্তি পেলেন না--কারণ খল ব্যক্তির কথায় 
বিশ্বান করা চলে না । যে ক্ষণে বসুদেব পুত্র নিয়ে চলে এলেন তথুনি 
দেবখিপাদ নারদ গিয়ে কংসের কাছে হাজির | নারদ বললেন, “মহারাজ 
করলেন কি! ফিরিয়ে দিলেন যে? কংস বললেন, ‘ফিরিয়ে দেব না 
তো কি? এ তে প্রথম গর্ভ-_দেবকীর অষ্টম গর্ভ তো আমার হন্ত ৷! 
নারদ বললেন, “দেবতারা কোন্‌ ছলে কথা বলে তা বিশ্বাস করা যায় না। 
আর তা ছাড়। আটটি বন্তু গোলাকারে সাজিয়ে দিলে কোন্টি প্রথম আর 
কোন্টি অষ্টম কি করে বুঝবেন? তাই আমার মতে প্রথম থেকেই 
আরম্ভ করে দেওয়া ভাল ৷ নারদ কংসের কানে কানে গোপন কথাটি 
প্রকাশ করে দিলেন- ব্রজপুরে নন্দ প্রভৃতি গোপগণ এবং গোপাঙ্গনাগণ, 
agra প্রভৃতি বৃষ্চিবংনীয়গণ, দেবকী প্রভৃতি যদুকুলের যত স্ত্রীলোক 
এবং বসুদেব ও নন্দ মহারাজের বংশের যত জ্ঞাতি, সুহৃদ্‌, আত্মীয় এবং 
যাঁরা যারা কংসের অনুচর আছেন সকলেই দেবতাতুলা | আরও বললেন, 
দৈত্যগণ পৃথিবীর ভারস্বরূপ হওয়ায় দেবতারা তাঁদের বধের SY চেষ্টা 
করবেন। নারদ যেক্ষণে এই কথা বলে বিদায় নিয়েছেন-_সেইক্ষণেই 
কংস আর কোনও দ্বিধা না করে দেবকীর গর্ভজাত সন্তানকে নিজের হস্তা 
বিষ্ণু মনে করে বন্থুদেব-দেবকীকে শৃঙ্খলিত করে রাখলেন-_আর দেবকী 
মায়ের যেমন যেমন সন্তান জন্মগ্রহণ করতে লাগল, তাঁকে বিষ্ণু মনে করে 
কংস বধ করতে আরম্ভ করলেন। যছুবংশের ওপর কংসের অকথ্য 
অত্যাচার আরন্ত হল। এই কংসই হলেই কাঁলনেমির অবতার_ঘে 
কালনেমিকে বিষ্ণু ভগবান নিধন করেছিলেন। এর পরে নিজ পিতা 
উগ্রসেন মহারাজকে বন্দী করে কংস নিজে শুরসেন রাজ্য ভোগ করতে 
লাগলেন। 

মগধরাজ জরাসন্ধের আশ্রয়ে থেকে কংস মহাবলশীলী হয়ে বহু 
RAS যদুবংশের ওপরে উৎগীড়ন করবার জন্য নিযুক্ত করলেন। এই - 
অস্থুরদের মধ্যে CG, বক, চানুর, GAS, অথাস্থর, মুষ্টিক, অরিষ্ট 
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দ্বিবিদ, পুতনা, কেশী, ধেনুক প্রভৃতি প্রধান। এছাড়া আরও আছেন 
বাণ, নরকাস্থুর। এদের অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়ে যাদবগণ নিজের 
দেশ ছেড়ে FH, পাঞ্চাল, কেকয়, Ala, বিদর্ভ, নিষধ, বিদেহ, কোশল 
প্রভৃতি দেশে পালিয়ে গিয়ে বাস করতে লাগলেন | 

দেবকীমায়ের এক এক ক'রে ছ'টি সন্তানকে কংস বিনাশ করলেন | 
এর পরে সপ্তম গর্ভে অনন্তদেবের আবিাব। নিখিল বিশ্বের নিয়ন্তা 
ভগবান যাদবগণের ওপর অত্যাচারের সংবাদ পেয়ে নিজ স্বরূপশক্তি 
যোগমায়াকে আদেশ করলেন__যাঁও দেবি, তুমি দেবকীর সপ্তম গর্ভটিকে 
আকর্ষণ করে নন্দগোকুলে বন্থুদেবপত্বী রোহিণীর Gard স্থাপন কর। 
কংসের ভয়ে বস্থদেব তার পত্রী রোহিণীকে দন্দালয়ে রেখেছিলেন। এ 
আকর্ষণে গর্ভস্থ সন্তান বিনাশ পাবে না_কারণ তিনি ভগবানের অংশ | 
এর পরে ভগবান নিজে দেবকী মায়ের অষ্টম গর্ভে আবিভূতি হবেন এবং 
যোগমায়া AMAL যশোদাঁর গর্ভে জন্মাবেন, এ খবর ভগবান জানালেন | 
জগদ্বাসী এই সর্বকামবরেশ্বরী যোগমায়ার উপাসনা করবে নান! উপচারে |. 
দেবীকে তারা Bt, ভর্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদ, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, 
মাধবী, কন্যকা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানা, শারদা asl প্রভৃতি নামে 
আহ্বান করবে । দেবী আকর্ষণ করেছেন বলে সপ্তম গর্ভকে ‘Hage? বলা. 
হবে- জগতের চিত্তাকর্ষক রূপ গ্রহণের ফলে তার নাম ‘বলরাম’, আর. 
অত্যন্ত বলবান বলে ‘বলভদ্ৰ’ বলে ডাকা হবে। ভগবানের এই আদেশ: 
দেবী যথাযথ পালন করলেন | পুরবাসী সবাই জানল দেবকী মায়ের, 
সপ্তম গর্ভটি বিনষ্ট হল। 

অষ্টম গর্ভে স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাব । প্রথমে বিশ্বাত্মা ভগবান, 
হরি পিত৷ বন্থুদেবের মনের মাঝে উদিত হলেন। তারপর দেবকীমা তার 
কাছ থেকে ভগবানকে নিজ হৃদয়ে ধারণ করলেন। ভগবান যখন 
দেবকীর হুদয়মন্দির আলো করে বসেছেন, তখন বাইরেও তার প্রকাশ 
দেখা গেল। মায়ের রূপ যেন আর ধরে না। শ্রীমুখের শুভ্র হাস্তচ্ছটা, 
কারাগারের বদ্ধগৃহের অন্ধকার দূর করে উজ্জল আলোকে ভরিয়ে তোলে ॥ 
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এদিকে কংস তো প্রতিক্ষণে আশঙ্কায় আছেন--বারে বারে কারাঘরে 
দেখতে আসেন কি 'অবস্থ। | দেবকীকে দেখে তিনি বিস্মিত হন, বন্দিনী 
দেবকীর মুখে এত হাসি কোথ। থেকে এল_-মার এত জ্যোতিই বা কি 
করে সম্ভব হল? এমন রূপ তো আগে দেখি নি--তাহলে কি আমার 
Be) সেই সব্বগুহাশ 
যদি এই মুহুর্তে একে বিনাশ করি, তাহলে গর্ভবতী Beta আমার অপ- 
যশের সীমা থাকবে না। কংপের চিন্তা, উদ্বেগ দিন দিন বাড়তে লাগল 
-__হরির জন্ম প্রতীক্ষায় আকুল হয়ে সি 1 খেতে শুতে উঠতে বসতে 
সৰ্ব্বদা হৃবীকেশের চিন্তায় বিভোর হয়ে জগৎকে হরিময় দেখতে লাগলেন। 
এইরকম যখন অবস্থা তখন AHS] ব্রহ্মা, দেবাদিদেব শঙ্কর, নারদ 
প্রভৃতি মুনি এবং ইন্দ্রাদি দেবতা সকলে দেবকী মায়ের কাছে অলক্ষ্যে 
এসে ভগবানের Sls করতে আরম্ভ করলেন | এ স্তুতিবাক্য আশুকদেবের 
মনীবায় ees ধরা আছে। সত্যন্বরূপ, AVES, সত্যবাক্‌ 
ভগবানের শ্ত্রীচরণাশ্রয়ে জীব চিরশান্তি লাভ করে। ভগবানই জগতের 
সপ্টি-স্থিতি-লয়-কর্তা। ভগবানই জগতের কল্যাণে ভিন্ন ভিন্ন gfe ধারণ 
করেন__তীর চরণতরী যে সর্ধতোভাবে আশ্রয় করে সে অনায়াসে এই 
ভবসাগর উত্তীর্ণ হয়। তাঁদের কাছে সংসার আর সাগর থাকে না-_-সেটি 
গোবৎসপদতুল্য হয়ে যায়__তখন কেমন করে যে এই সংসারসাগর পার 
হয়ে যায় তারা নিজেরাই জানতে পারে না-ঁযে চরণতরী অবলম্বন 
করেছিল তাকে এপারে রেখেই ভগবৎপাদপন্মে পৌছে ata অর্থাৎ 
ভক্তিপথের প্রবর্তন করে তারা চলে যায়__ পরবর্তীকালে যারা আসবে 
তারা যাতে সেই পথ অবলম্বন করে ভগবানের দিকে অগ্রসর হতে পারে | 
আর এ জগতে যে সব দুর্ভাগা জন ভগবানের চরণে অনাদর করে অথচ 
নিজেদের মুক্ত বলে অভিমান করে তাদের বুদ্ধি কখনও বিশুদ্ধ হতে পারে 
না__ফলে সদ্ধশজাত হয়ে VAT বেদাধ্যয়ন করলেও প্রায়ই fara 
অভিভূত হয়ে পড়ে। কিন্তু যারা ভক্তিসতত্রে ভগবানের শ্রীচরণের সঙ্গে 
নিজেদের বেঁধে রাখে তাঁদের কখনও এরকম ছুর্গতি হয় না, ভগবান নিজে 


ঠহাশয় fay এর মধ্যে প্রবেশ করেছেন না কি? আর 


AGG 
1, 
owe 
ও 
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তাদের রক্ষা করেন এবং সেই ভক্তও বিদ্বরাজের মস্তকে পদাঘাত করে 
বৈকুণ্ঠধামে গতি লাভ করে । এর উদাহরণ হয়ে আছেন গ্রুব মহাঁরাজ। 
Kaa তপস্তার সিদ্ধিকালে ভগবান বৈকুষ্ঠনাথ মধুবনে এসে তাকে দর্শন 
দিয়েছেন__দীর্ঘদিন রাজত্ব করবার পর যখন তীর উদ্ধলোকে গতি হবে, 
ভগবান তার জন্য পৃথক একটি লোক WF করে রেখেছেন-__যার নাম 
SUAS | বৈকুণ্ঠ থেকে ভগবানের পার্ধদগণ সোনার রথ নিয়ে এসেছেন, 
্ুব যখন সেই রথে উঠতে যাবেন তখন মৃত্যু সাক্ষাৎ এসে করজোড়ে 
বিনীতভাবে নিবেদন জানালেন-__“মহারাজ ! আমাকে অঙ্গীকার না করে 
কেউ তো আজ পর্য্যন্ত এ লোক থেকে অন্ত লোকে যেতে পারে না 
আপনি কি তাহলে স্থষ্টিতে ব্যতিক্রম ঘটাবেন ?' se কথাটি বুঝলেন। 
বললেন, ‘আপনি কি তাহলে মৃত্যু? আপনি কি আমার এই দেহ 
ত্যাগ করবার কথা বলছেন ?' মৃত্যু বললেন, ‘না মহারাজ, এতদুর স্পর্ধা 
আমার নেই; কারণ যে দেহে আপনি বৈকুষ্ঠনাথের আলিঙ্গন পেয়েছেন, 
দর্শন করেছেন বৈকু্ঠাধিপতির চরণকমল, সেই দেহকে ত্যাগ করুন__এ 
কথা বলবার মত সাহস আমার GR? তাহলে উপায় কি? মৃত্যু 
বললেন, “মহারাজ, একটি কাজ করলে ছুই দিক রক্ষা পাঁবে। আমি 
মাথা পেতে দিচ্ছি__আমার aware সোপান করে আপনি রথে আরোহণ 
করুন। তাহলেই আমাকে অঙ্গীকার করা হবে। কিন্তু ea তে 
ভক্তলোক, তিনি অন্যের মস্তকে চরণম্পর্শ করেন কি করে ? তখন মৃত্যুর 
মস্তকে একখানি AGT কাপড় পেতে দেওয়া হল। wa তাতে চরণ 
অর্পণ করে রথে উঠলেন | এতে জগৎ জানল যে ভগবৎ-ভক্ত মৃত্যুর 
মস্তকে পদাঘাত ক'রে উদ্ধলোকে যায়। 

| ভগবান তীর বিশুদ্ধসত্ব ENF এ জগতে আবিভূর্তি করিয়েছেন বলে 
মানুষ তার পাদপদ্ম ভজনের সুযোগ পেয়েছে । এই ভজনের সিদ্ধি 
দশায় তারা ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ করে। দেবতাদের পরম আনন্দ, 
ভগবান তীর ধ্বজবজ্ান্ুশশোভিত চরণ এই পৃথিবীর বুকে বিচরণ 
করাবেন। ভাগ্যবতী ধরণী এ সুসম্পদ ধারণে কৃতার্থা হবেন এবং 


জন্মলীলা ২৫ 
দেবতারা নয়নভরে তা দর্শন করে তৃপ্ত হবেন। ভগবান হরিই বিভিন্ন 
অবতারে আবিষ্ৃতি হয়ে fewer পালন করেন। দেবতারা অবনত 
মস্তকে অলক্ষ্যে ভগবানের চরণে প্রণাম করে প্রার্থনা জানালেন__গ্রভো | 
তুমি তাড়াতাড়ি অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীকে ভারযুক্ত কর। দেবকী মাকেও 
ভরসার বাণী শুনিয়ে গেলেন, ভগবান বিশ্বের পালক তোমার গর্ভে 
আবিভূতি হয়েছেন; ভোভপতি কংসের মৃত্যু সন্গিকট। মাগো! 
তোমার ভয়ের কিছু কারণ নেই, তোমার গর্ভস্থ সন্তানই যদুবংশকে রক্ষা 
করবেন | 

এইভাবে স্তুতি বন্দনা করে ব্রহ্মা শিবকে অগ্রবস্তী করে সকল দেবতা 
নিজ নিজ স্থানে চলে গেলেন । 

ভগবানের জন্মক্ষণে পৃথিবী আনন্দে পরম শোভা ধারণ করেছে। 
চারিদিকে আকাশে বাতাসে, জলে স্থলে, পুষ্পে পল্পবে, নদীতে গিরিতে 
যেন এক অপুর্ব আনন্দের হিল্লোল বইছে। আকাশে রোহিণী নক্ষত্রের 
উদয় হয়েছে, গ্রহ তারকা সব শান্ত মুত্তি ধারণ করেছে। সমস্ত দিক 
প্রসন্ন, গগনে নির্মল নক্ষত্ররাজি, পৃথিবীর বক্ষে নগর, গ্রাম, গোষ্ঠ সব 
জায়গার যেন মঙ্গলপ্রবাহ বইছে নদনদীর জল WH হয়েছে, কুমুদ 
কহুলারের সৌরভে সে জল স্ুুবাসিত। বনের মাঝে পুষ্পস্তবকে ভ্রমরের 
মধুর গুঞ্জন মনপ্রাণ মাতিয়ে তুলল। পবন Wei আন্দোলিত হতে 
লাগল, গন্ধবহ পুষ্প গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে দিল- ব্রাহ্মণ যাজ্ঞিকগণের 
হুতাশন শান্ত ভাবে প্রজ্বলিত হতে লাগল । সাধুদের মন প্রসন্ন হয়ে 
উঠল, ভূবনমন্গলের আবির্ভাবক্ষণে WAS দেবতারা আনন্দে দুন্দুভি 
নিনাঁদ করছেন | গন্ধববগণ গান করছেন, সিদ্ধচারণগণ স্তবস্ততি করছেন, 
অগ্নরাগণ বিগ্ঠাধরগণের সঙ্গে আনন্দে নৃত্য করছেন__দেবকুল, খবিকুল 
হর্ষভরে পুষ্প বরিষণ করছেন । এমন সময় তমোময় গভীর নিশীথে 
ভগবান জনাৰ্দ্দন আবিভূ ত হলেন_-মেঘের গুরু গর্জন সাগরে সাগরে 
ধ্বনিত হয়ে উঠল । পুর্র্বদিক যেমন পুণিমার চাঁদকে প্রকাশ করে 
ভক্তিমৃত্তিমতী জননী দেবকী তেমনি ভগবানকে প্রকাশ করলেন। 


২৬ parte) 


বালক আবিভূতি হলেন বটে, কিন্তু বন্থুদেব দেখলেন এ COL এক. 
অদ্ভূত বালক-_পদ্মের পাপড়ির মত টানা টানা চোখ, চার হাতে শঙ্খ, 
bap, গদা, পদ্ম ধারণ করা, দক্ষিণ বক্ষে শ্রাবৎসচিহ্ন, শ্বেত রোমরাজি 
TEMA শোভা পাচ্ছে__-বাম বক্ষে লক্ষ্মী সুবর্ণ রেখা । কে, 
কৌন্তভমণি দোদুল্যমান, পরণে তার গীতবাস, অঙ্গকান্তির কাছে নুতন 
মেঘের বর্ণও হার মানে । মহামূল্য Cages মুকুট শিরে শোভা পাচ্ছে, 
কানে কুগুলের ছ্যুতিতে কেশপাশ দীপ্তি পাচ্ছে। নানা আভরণের ছটায় 
অঙ্গদে কঙ্কণে শরীরের রূপ বিশ্বমোহন। বসুদেব অনিমেষ নয়নে পুত্রের 
মুখপানে চেয়ে আছেন__এ কি ভূবনভোলান মধুর অপরূপ রূপ ! এত. 
রূপ কি অঙ্গে হয়! বসুদেব তো! তখন কারাগারের বন্দী__কাজেই সামর্থা 
না থাকলেও আনন্দে পুলকিত হয়ে মনে মনে সহস্র cay দান করলেন | 
পরে অবধ্য যখন সুযোগ পেয়েছেন তখন সত্যিকারে দান করেছিলেন ॥ 
ভগবানের অঙ্গকান্তিচ্ছটায় সারা কারাঘর আলোকিত হয়ে Bak 
বন্দে পুত্রকে ভগবান জ্ঞান করে প্রণত হয়ে বনু স্তুতি করলেন | দেবকী- 
মাও অনেক স্তুতি করলেন। জীবের পেছনে মৃত্যুরূপ কালসাপের তাড়া 
সব্বদ! রয়েছে। মানুষ তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য এ জগতে 
পুণ্য অনুষ্ঠান করে ব্বর্গাদি লোকে পালিয়ে যাচ্ছে__কিন্তু কোথাও এ৷ 
ভয়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছে না-_ভগবানের চরণ রূপ ধৰন্তরির 
যখনই উদয় হয়েছে তখনই জীবের মৃত্যুভয় চিরতরে দূরীভূত হয়েছে | 
কারণ মৃত্যু অন্য কোথাও থেকে ভয় পায় না__-একমাত্র জনার্দনের 
কাছে মৃত্যু সর্বদা ভয় পায়। দেবকী মা ভগবানের কাছে প্রার্থনা 
করেছেন-_-তোমার এই Ha রূপ যেন জীবের চর্মচক্ষুর গোচর না হয় ৷ 
তোমার এই শঙ্ক-চক্র-গদা-পদ্মধারী রূপ সংবরণ কর, কারণ পাপ কংস 
জানলে অনৰ্থ করবে_ এতেই আমি অত্যন্ত শঙ্কিত was) ভগবান 
তার DEY S অবতারের কারণটি প্রকাশ করলেন- “মা, আমি তে শুধু 
এ জন্মে তোমাদের পুত্র হয়ে আসিনি-_যুগে যুগে তুমি আমার মাতা, 
TACT আমার পিত| | প্রথম জন্মে aga মন্বন্তরে তুমি ছিলে পুষ্টি 
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এবং বসুদেব ছিলেন সুতপা নামে প্রজাপতি। ব্রহ্মা যখন তোমাদের 
aa We করবার জন্য আদেশ করলেন তখন তোমরা বর্ষা, রৌদ্র, 
faa, ঘ ঘ্ম সহ্য করে, SF পত্র ও বায়ু ভোজন করে শান্ত চিত্তে 
অভীষ্ট cite করে আমার আরাধনা করেছিলে | তপস্তার দিদ্ধিকালে 
আমি যখন তোমাদের বর প্রার্থনা করতে বলেছিলাম তখন তোমরা 
আমার মত পুত্র প্রার্থনা করেছিলে । কিন্তু আমার মত তো কেউ হয় 
না, তাই আমাকেই তোমাদের পুত্র হয়ে আসতে হয়েছিল। তখন আমি 
AAAS নামে খ্যাত ii 

“আবার দ্বিতীয় জন্মে আমি তোমাদের পুত্র হয়ে এসেছিলাম কশ্যপ 
প্রজাপতিব গুরসে ও অদিতি মায়ের গর্ভে আবিভুত হয়ে। আমি 
ইন্দ্রের অনুজ হয়ে আসি এবং উপেক্দ্র নামে বিখ্যাত হই । আকৃতি খব্ব 
ছিল বলে লোকে আমাকে বামন নামে ডাকত । এবারে তৃতীয় জন্মেও 
আমি “তামাদের কাছে এলাম। পূর্্ব জন্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার 
জন্যই এতকথা তোমাদের বললাম | তোমরাও আমাকে পুত্রভাবে CRB 
করে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করবে । ভগবান হরি এই বলে নীরব হলেন। 
পরে পিতা মাতার চোখের সামনে প্রাকৃত বালকের মত হয়ে গেলেন ;. 
বললেন-__“যদি RIAA কাছ থেকে সত্যিই তোমরা ভয় পেয়ে থাক 
তাহলে আমাকে গোকুলে রেখে এস ; আর যোগমায়া ষশোদার কন্তারূপে 
জন্মগ্রহণ করেছে, তাকে এখানে নিয়ে এস। ভগবানের কাছে এই 
আদেশ পাবার পর বন্ুদেব শিশু কৃষ্ণকে বুকে তুলে নিয়ে উঠে দাড়ালেন 
গোকুলে যাবার জন্য । বন্থুদেবের হাতে পায়ে কিন্তু লোহার শিকল। 
শ্রীশুকদেবের HUA এ কথা শুনতে শুনতে মহারাজ পরীক্ষিৎ চমকিত. 
হয়েছেন_.শুকদেব কি কৃষ্ণকথা কইতে কইতে পাগল হয়ে গেলেন?" 
শুকদেব অন্তধ্যামী, বুঝতে পেরেছেন মহারাজের চিত্তে সংশয় কোথায়। 
প্রকাণ্যে বললেন-_-“মহারাজ | এর জন্য এত চিন্তা কিসের? যে কৃষ্ণনাম. 
একবার জিহ্বায় উচ্চারণ করলে অনাদিকালের মায়ায় শৃঙ্খল মোচন হয়ে, 
যায়__সেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ধার বুকে তার হাতে পায়ের লোহার শিকল: 
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মুক্ত হয়ে যাবে এতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে? যোগমায়ার 
প্রভাবে প্রহরীরা জাগ্রত অবস্থাতেও অচেতন হয়ে পড়ল-_পুরবাসা সকলে 
নিদ্রায় আচ্ছন্ন-_কারাগারের লৌহ কবাট আপনা আপনি উন্মুক্ত হয়ে 
গেল__বেমন সুধ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জগতের ঘন অন্ধকার দুরীভূত হয়ে 
যায়। যমুনার উত্তাল তরঙ্গমালা পার হরে ওপারে গোকুলে যেতে 
হবে। মন্দ মন্দ বর্ষণ হচ্ছে, অনন্তদেব ফণা ধরে সে বর্ষণ থেকে শিশুকে 
রক্ষা করলেন__সেব্যের সেবা করা তো৷ সেবকেরই কাঁজ। ত্রেতাযুগে 
প্রভু রামচন্দ্রকে যেমন সাগর একদিন পথ দিয়েছিল, তেমনি করে আজ 
শ্রীযমুনা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে ভগবানকে পথ দ্রিলেন। ayaa নিধনে 
নন্দগোকুলে পৌছলেন। যোগমায়া সেখানেও কাজ করছেন-_গোপেরা 
সকলেই নিদ্রিত, এমন কি যশোদা মাও এমনই আচ্ছন্ন অবস্থায় আছেন 
যে কিছুই জানতে পারলেন না । agree গিয়ে দেখলেন, যশোদামায়ের 
শব্যায় একটি Hi রয়েছে। aera নিজ সন্তান বান্ুদেবকে শয্যায় 
রেখে কন্যাটিকে নিয়ে চলে এলেন | 

কংসের কারাগারে দেবকীমায়ের কাছে ভগবানের আবির্ভাব__এটি 
শুকদেব জন্মলীলা৷ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন কিন্তু নন্দোৎসব বর্ণনা! প্রসঙ্গে 
ইঙ্গিতে জানিয়েছেন__ভগবানের আবির্ভাব Walaa ঘটেছে | দেবকী- 
মায়ের কাছে যেমন ভগবানের আবির্ভাব, যশোদামায়ের কাছেও ঠিক 
তেমনি আবির্ভাব, বরং সেখানে বিশুদ্ধ! ভক্তির প্রভাবে মাধুর্য কিছু 
বেশী। শ্রীশুকবাকা--নন্বস্তাত্জ উৎপন্নে জাতাহলাদো মহামনাঃ। 
আত্মজ বলতে ওরসজাত সন্তানকেই বুঝায়। ভক্তির তারতম্য অনুযায়ী 
ভগবানের আবির্ভাবের তারতম্য ঘটে। দেবকীর ভক্তিতে aes 
মিশ্রণ আছে__সেখানে যদি ভগবান আবিভূর্ত হতে পারেন, যশোদা 
মায়ের বিশুদ্ধ বাৎসল্য প্রেমে ভগবান আবিভূ্ত হবেন না কেন? দেবকী- 
বন্ুদেবের ভক্তির সংখ্যা যদি এক হয়, নন্দ-যশোদার ভক্তির সংখ্যা এক 
কোটি। ভগবানের ছু'জায়গায় আবির্ভাব__কুষ্ণ যে নন্দ মহারাজের 
রসজাত সন্তান এ কথা ব্রহ্মাও স্বীকার করেছেন ত্রহ্মমোহনলীলার পর 








জন্মলীলা ২৯ 
বাকৃপতি ব্ৰহ্মা গ্রাবালগোপালের স্তুতি প্রসঙ্গে প্রথম বাক্যেই এটি উল্লেখ 
করেছেন । আর ব্রহ্গাবামলে স্পষ্ট উল্লেখ আছে 

AMAR যশোদায়াং মিথুনং সমজায়ত। 
এগোবিন্দঃ পুমান্‌ কন্যা সাদ্থিকা মথুরাং গতা। ॥ 

নন্দপত্ধী যশোদারাণী একটি পুত্র ও একটি sai সন্তান প্রসব 
করেছিলেন। এর মধ্যে পুত্রটি হলেন গ্রাগোবিন্দ আর কন্যা হলেন 
অশ্বিকা__ধাকে wee মথুরায় নিয়ে যান। বন্ুদেব যে পুত্রকে নিয়ে 
এলেন সেটি যশোদাতনয়ে লীন হয়ে গেলেন । হরিবংশ বলেছেন__ 

বন্থদেবসুতঃ Bay বাস্থদেবোইখিলাত্মনি | 
লীনো নন্বস্থুতে রাজন্‌ ঘনে সৌদামিনী যথা ॥ 

দেবকীগর্ভে বান্ুদেবের আবির্ভাব আর যশোদাগর্ভে স্বয়ং গোলোকা- 
ধীশের আঁবিভাব-__-তাই অংশীতে অংশ লীন হয়ে গেলেন । যেমন 
মেঘের কোলে বিদ্যুৎ লীন হয়। কিন্তু এতেও যদি সন্দেহ থেকে যায় 
দেবকী-বস্ুদেব ভগবানের মাতাপিতা হলেন কিন্তু নন্দ-যশোদা কি 
করে মাঁতাপিতা হবেন ? যশোদার গর্ভে তো ভগবান আবিভূ্তি হননি? 
কিন্তু এ সন্দেহ অমূলক । কারণ ভগবান গর্ভে আবিভূতি হলেই যে 
তিনি পুত্র হন তা নয়। তা বদি হ'ত তাহলে Whew ভগবান 
নরপিং মূত্তিতে আবিভূতি হয়ে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেছিলেন-_সে ক্ষেত্রে 
স্কটিকস্তন্তকেও ভগবানের জননী বলা হত। ব্রহ্মার নাসিকা থেকে 
বরাহ ভগবানের আবিভাব__উত্তরা মাতার গর্ভে ভগবান প্রবেশ করেছেন, 
কিন্তু সেখানে মাতৃত্বের দাবী নেই। ভগবান ভক্তের ভাবের বশীভূত । 
যার যেমন ভাব সে তেমনি ভাবে তাকে পাবে । পিতামাতা বাৎদল্যরসের 
মুত্তি এবং দেবকী-বস্সুদেব অপেক্ষা কোটি কোটি গুণ বাৎসল্যরসময়-রস- 
Ral নন্দ যশোদা। কাজেই তাদের ভগবানের পিতামাতা হতে কোন 
বাধা নেই। বরং তারাই aR ভগবানের পিতামাতা ৷ নন্দালয়ই 
শ্রীগোলোকধাম। দেবকী ভগবানের জন্ম দিয়েছেন বটে, কিন্তু ভগবানের 
জাতকর্ম বা আনন্দানুষ্টান করবার সৌভাগ্য দেবকী-বসুদেব লাভ করতে 
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পারেননি-_সে কাজ করেছিলেন নন্দ-যশোদ!। যশোদা-শয্যা থেকে 
কন্যা আনার ব্যাপারটি যশোদামা জানতেই পারলেন না, বন্দে 
নিরাপদে কন্যাকে কারাগারে নিয়ে এলেন | 

TAMA যখনই মথুরায় কারাগারে প্রবেশ করলেন-_তার হাতে পায়ে 
লোহার শিকলের বাধন আবার তেমনই লেগে গেল, আর কারাগারের 
CYS কবাট AKA মত আবৃত হয়ে গেল। SH তো নীরব হয়ে নেই 
সে তার কাজ আরম্ভ করেছে, চীৎকার করে কাদছে। সে কান্নার ধ্বনি 
শুনে প্রহরীর জেগে উঠেছে । দ্রেবকী মায়ের সন্তান জম্মেছে__এই খবর 
জানতে পেরেই তার। ছুটে গিয়ে ভোজরাজ কংসকে সংবাদ দিল। 
কংসরাজ তে প্রতীক্ষা করেই ছিলেন__তাই সংবাদ পাওয়া মাত্র শয্যা 
ত্যাগ করে মুক্তকেশে স্মলিতবেশে সুতিকাগৃহে ছুটে এলেন_-মনে করলেন 
এই বুঝি আমার সাক্ষাৎ কাল আবির্ভূত হয়েছে। ভ্রাতাকে এ অবস্থায় 
দেখে দেবকী জননী কাতর হয়ে করুণ সুরে বলতে লাগলেন-_দাঁদা, তুমি 
Cel আমার অনেকগুলি পুত্রকে বধ করেছ, এটি কন্যা সন্তান। একে 
বধ করা তোমার উচিত নয়। এটি ভবিষ্যতে তোমার পুত্রবধূ হবে। 
এই কন্ঠাটিকে আমাকে ভিক্ষা দাও!’ দেবকী কন্যাটিকে বুকে জড়িয়ে 
আন্তি জানাতে লাগলেন। কিন্তু তাতেও কংসের এতটুকু দয়া হল al! 
দেবকী মায়ের হাত থেকে কন্যাটিকে কংস জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে 
শিলাপৃষ্ঠে আছড়ে মারবার জন্য BIS হলেন। স্বার্থের খরআোতে স্নেহ 
মমতা কোথায় ভেসে গেল। কিন্তু তখনই এক অভূতপূৰ্ব্ব ঘটনা ঘটল। 
কংসের হাত থেকে কন্যা গিয়ে আকাশে উঠলেন এবং অষ্টভুজা Zhe ধারণ 
করে দিব্য বসনভূষণে সুসজ্জিত! হয়ে প্রকাশ পেলেন । তার হাতে শূল, 
ধনু, বাণ, AH, OATS তরবারি, শঙ্খ, চক্র, গদ! শোভা পাচ্ছে। সিদ্ধ, 
চারণ, Ta, অগ্নরা, faa, উরগগণ নানী উপহার দিয়ে তার স্তব 
করেছেন। কন্যা তখন কংসকে সম্বোধন করে বললেন__“আরে মূর্খ ! 
‘আমাকে বধ করে তোর কি হবে? তোর যে হস্তা সে কোথাও জন্মেছে। 
‘তুই আর অন্ান্ত বালকদের বৃথা বধ করিস্‌ না এই কথা বলে দেবী 


জন্মলীলা ৩১ 
ভগবতী বনু নামে বহু স্থানে প্রকটিতা হলেন। 

POA কথা শুনে কংস বিস্মিত হলেন। মনে করলেন-_দেবতার 
কথায় বিশ্বাস করেছিলাম | এখন দেখছি দেবতারাও মিথ্যা কথা বলতে 
আরম্ভ করেছেন! এরপরে বস্তুদেব-দেবকীকে শৃঙ্খলযুক্ত করে তাদের 
কাছে কংস ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন__অহো ভগিনী, অহে| ভগিনী- 
পতি! আমি বড় পাপাচরণ করেছি, হিংস্র রাক্ষসের মত তোমাদের 
পুত্রদের বিনাশ করেছি । করণাবৃন্তি আমার হৃদয় থেকে অন্তহিত 
হয়েছে। জ্ঞাতি, বন্ধু, আত্মীয়স্বজন সকলকে আমি ত্যাগ করেছি। 
আমি অত্যন্ত খল। মরণের পর কোন্‌ লোকে আমার গতি হবে জানি 
'না। বাই হোক্‌, তোমরা নিজগুণে আমাকে মার্জনা করো । সন্তানদের 
জন্য শোক ক'রো না। তাদের কর্মফল তারা ভোগ করেছে এই মনে 
করে সান্তনা লাভ কর। কারণ প্রাণ্মাত্রই দৈবাধীন। তোমরা সাধু, 
দ্রীনবৎসল, আমার দৌরাত্ম্য ক্ষমা কর? কংস এই কথা বলে ভগ্নী ও 
ভগ্নীপতির চরণ স্পর্শ করেছেন। বসুদেব দেবকী কারাগার থেকে 
মুক্তিলাভ করে কংসকে বললেন-_-'মহাঁরাজ, আপনার চিন্তার কোন কারণ 
নেই। জীবের অহংবোধ অজ্ঞনপ্রন্থতত এবং এর থেকেই ‘এ আমার 
আপন এ আমার পর’ এই বুদ্ধি জাগে । এই অজ্ঞানাবদ্ধ জীব শোক, 
হর্ষ, লোভ, মোহ, ভয় ও বিদ্বেষ গব্বে পরিপূর্ণ । তাই সর্ববনিয়ন্তা 
পরমেশ্বরের তত্ব জানতে পারে AL’ বন্থুদেব দেবকী প্রসন্ন হয়ে কংসকে 
নিজ গৃহে গমনের অনুমতি দিলেন। কৃষ্ণজনক-জননী বস্সুদেব দেবকী 
নিজস্থানে প্রস্থান করলেন। এদিকে শ্রীবালগোপাল পিতা নন্দমহারাজ 
ও মাতা যশোমতীর বাংসল্যরসে আপ্লুত হয়ে দিন দিন বৃদ্ধি পেতে 
'লাগলেন। 


নন্দোৎসব 


বিশুদ্ধ বাৎসল্যবতী জননী যশোদা আজ গোপালকে কোলে 
পেয়েছেন । কুলদেবতা শ্রীমন্‌ নারায়ণের আরাধনা করে তার এ সন্তান 
MNS | তা না হলে সন্তান লাভের তো কোন আশাই ছিল না। বয়স 
তো অনেকখানি এগিয়ে গেছে। নন্দবাবার মাথায় তখন ভিলতঙুল 
কেশ, যাকে বলে কীচায় পাকায় চুল। পাড়াঘরের দেশের সবাই প্রায় 
জেনেছে যশোদারাণীর আর ছেলেপিলে হবে না। এমন সময় গোপালের 
জন্ম। কাজেই নন্দগেহে আনন্দ আর ধরে না। নন্দবাবা এর আগে 
পুত্র পাওয়ার আশায় বিশুদ্ধ আচার্য্য নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণদের দিয়ে পুত্রে্টি 
যাগ করিয়েছেন | কিন্তু তাতেও কোন ফল ফলে নি। নন্দ মহারাজের 
WS তো কোন ক্রুটি ছিল না তবে যজ্ঞ নিগ্ছল হল কেন? এর এইটিই 
মাত্র কারণ যে নন্দ-যশোদ| যে পুত্র লাভ করবেন সে পুত্র তো যাগযজ্ঞের 
ফলে পাওয়া যায় না। পুত্রেষ্টি যাগ করে প্রাকৃত পুত্র লাভ হতে পারে 
কিন্তু অপ্রাকৃত নীলরতন প্রাকৃত যাগের ফলে কি করে লাভ হবে? 

নন্দরাণী ও নন্দমহারাজ দুজনেরই আজ আর আনন্দের সীমা নেই। 
Blea বললেন 

নন্দস্তাত্মজ উৎপন্নে জাতাহলাদো মহামনাঃ | 
আহুয় বিপ্রান্‌ বেদজ্ঞান্‌ RIS: শুচিরলঙ্কৃতান্‌ ॥ ভাঃ ১০1৫।১ 

এখানে AMS তু’কারের সার্থকতা হল TAMA তো পুত্ৰলাভ করেছেন, 
তার আনন্দ হয়েছে বটে কিন্তু কংসরাজের ভয়ে মনে তার সঙ্কোচ ভয়। 
কাজেই কৃষ্ণের জাতকর্স করতে পারেন নি। নন্দ মহারাজ আহ্লাদে 
আটখানা হয়ে গোপালের জাতকর্ম মহাঁসমারোহে করলেন। 'আত্মজ' 
শব্দে তাৎপর্য্যে বুঝা গেল বস্থদেবের ঘরে যেমন কৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল নন্দ 
মহারাজের ঘরেও তেমনি কৃষ্ণের জন্ম হয়েছে, কারণ গরসজাত সন্তান না 
হলে গর্ভজাত সন্তান না হলে তাকে আত্মজ বল! চলে না । কারণ বলা 
আছে-__ এ 


নন্দোত্সব তত 
গর্ভকালে ত্বসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসি তে fal | 
দেবকী চ যশোদা চ সুযুবাতে সমং তদা ॥ 
দেবকী ও ঘণোদা একই সময় গর্ভের অসম্পূর্ণ অবস্থায় অষ্টম মাসে সন্তান 
প্রসব করেছিলেন। কৃষ্ণ যে নন্দবাবার গরসজাত সন্তান এ Sai VTS 
বেদবক্ত৷ ব্রন্মাও তার স্ততিবাক্যের প্রথমেই স্বীকার করেছেন। 
নৌমীড্য তেহভ্বপুষে তড়িদশ্বরায় 
গুধ্জাবতংসপরিপিচ্ছলসন্মুখায় | 
WATS কবলবেত্রবিষাণবেণু 
লক্শ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায় ॥ _ভাঃ ১০১৪১ 
শ্রীদামবন্ধনলীলা৷ প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেবও স্বীকার করেছেন কৃষ্ণ যশোদা- 
মায়ের গর্ভজাত সন্তান | 
TR সুখাপো ভগবান্‌ দেহিনাং গোপিকাস্তুতঃ__ভাঃ ১০৯২১ 
গৌতমীয়-তন্ত্ে বলা আছে-_ 
বল্পবীনন্দনং বন্দে ৷ 
ব্রমদীপিকায় বলা হয়েছে__ 
দেবতা সকললোকমঙ্গলো নন্দগোপ্তনয়ঃ ANAS | 
ভগবানের বস্ুদেবের কাছে ও নন্মমহারাজের কাছে ছু'জায়গায় আবির্ভাব 
যুগপৎ। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কারণ ভগবানকে কোন 
ব্যক্তিবিশেষ প্রকাশ করতে পারে না। ভগবানকে প্রকাশ করে ভক্তি। 
বন্থদে-দেবকীর প্রীতিতে যদি ভগবান তাদের কাছে পুত্ররূপে আবিভূর্ত 
হন তাহলে নন্দ-যশোদার প্রেমে ভগবান তাদের কাছেও আবিভূর্ত 
হবেন এতে আর আপত্তির কি আছে? কারণ দেবকী-বস্ুদেবের প্রেম- 
সংখ্যা যদি ১ হয় নন্দ-যশোদার প্রেম সেখানে ১ কোটি । 
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র যে ছুই জায়গায় সমানভাবে আবিভূর্তি হয়েছেন 
রীমন্তাগবতশাস্ত্র লীলাবর্ণন প্রসঙ্গে এটি খুব স্পষ্ট করে বলা হয় নি। 
তাৎপধ্যে বলা হয়েছে। শ্রুতি যেমন ব্রন্মবস্তুকে স্পষ্টভাবে প্রতিপাদন 
করতে পারেন নি, কেবল নেতিমুখে বলেছেন__এখানেও তেমনি। SASS 


৩ 





৩৪ arate 
বড় নিগুহ তত্ব । অতি রহস্তময় বস্তু । একমাত্র ঘরের লোক ছাড়া এ 
তত্বের খবর আর কেউ জানে না। যেমন দুধ যদি একজার়গায় ঢাক! 
থাকে অন্ত কেউ সে খবর না পেলেও যার জন্য দুধ রাখা হয়েছে ঘরের 
ছেলে সে কিন্ত সে খবর অতি সহজেই জানতে পারে । তেমনি ভগবানের 
প্রকৃত তত্ব অসুর USA বুঝতে না পারলেও ভক্তপুত্র তার খবর নিশ্চয়ই 
পাবে। ভগবানের কাজ শুধু অস্থুর দলন নয়। তাই অস্থর-মোহন 
জরিয়ে প্রকৃত রহস্য উদঘাটন করাই ভগবৎম্বরূপের প্রকৃত বোধ৷ এাশুক- 
বাক্য শ্রুতিসারবাক্য। শ্রীমন্মহাপ্রভূ পতিতপাবন অবতার তাই 
বলেছেন__শুক সে আমার তত্ব জানেন ABA | 

বাৎসল্যরসের চরম প্রকাশ নন্দ-যশোদা। এই রসেই তার! কৃষ্ণকে 
AGRA পেয়েছেন। তাদের প্রেমে ভগবান বীধা পড়েছেন | বাৎসল্য- 
প্রেমে বস্থাদেব-দেবকীর কাছে এ্বধ্যমৃত্তি ভগবান বান্ুদেবের প্রকাশ | 
আর নন্দযশোদাতে রসিকশেখর শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের আবিভাব ৷ শুদ্ধমাধুধ্য- 
ময় ভগবান বৈকৃষ্ঠধাম থেকে ৫০ কোটি যোজন GW থাকেন। ভাবের 
পার্থক্যে ভগবানের পার্থক্য হয়। প্রেমই ভগবানকে প্রকাশ করে। 
বসুদেব দেবকী ভগবানের MACH বড় করে দেখেছেন | শ্রীকৃষ্ণ নিজ- 
পুত্রে তাঁদের ভগবত্তার বোধ আছে। তাই সান্দীপনি মুনির পাঠশালা 
থেকে ফিরে কৃষ্ণ বলরাম যখন পিতামাতার চরণে প্রণাম করতে গেছেন 
তখন বসুদেব দেবকী সাত হাত পিছিয়ে গেছেন; বলেছেন-__-তোমরা 
আমাদের প্রণাম কর না বাবা, তোমরা জগদীশ্বর। এখানে তাদের 
বাৎসল্যরস হান্ধা হয়ে গেছে। ভগবান তাদের পুত্র হয়েছেন এ বোধটি 
তাদের প্রকট ছিল। দেবকী TACHA দুজনেই পুত্র জেনেও ভগবানকে 
স্তুতি করেছেন। কিন্তু. বাৎসল্যরস মূত্তিমান-মুত্তিমতী নন্দ-যশোদার 
HIGHS একেবারেই নেই । তাই শুদ্ধ মাধুষ্যের gfe শ্রীবালগোপাল 
যশোদা! নন্দের অঞ্চলের নিধি । পুত্রের ওপর তাদের তাড়ন ভন 
সবই চলে-_কিছুতেই ভগবান বলে সঙ্কোচ নেই। মহাজনের বাক্যও 
আছে 
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মাতা মোরে পুত্ররূপে করেন পালন। 
অতি হীন জ্ঞানে করেন তাড়ন ভংসন॥ 
নারের এ ব্যবহারে গোপাল কিন্তু খুদী । ঠিক এইরকম ব্যবহারটি পিতা- 
মাতার কাছে না পেলে যেন গোপালের মন ভরে না। তাই ত্রজের 
পিতামাতা ভাবের পিতামাতা, রনের পিতামাতা__নিত্যবাৎসলারসময়- 
রসময়ী। বনুদেব যখন AIS শিশু কৃষ্ণকে কংসরাজের ভয়ে 
নন্দালয়ে গোকুলে যশোদামায়ের শয্যায় রেখে যশোদামায়ের গর্ভজাত 
কন্টাসন্তানটিকে agate নিয়ে এলেন তখন হরিবংশ বর্ণনা করেছেন 
বন্থুদেবস্থুত শ্রামান্‌ বাস্থুদেবোহখিলাস্মনি | 
লীনো নন্দস্ুতে রাজন্‌ ঘনে সৌদামিনী যথা ॥ 
বস্গুদেবপুত্র এধর্য্যমূত্তি, বিদ্যুতের মত উজ্জল কিন্তু নন্দনন্দন ঘনশ্যাম 
নীলকান্তমণির বর্ণ । ভগবানকে বল্লবীনন্দন বলে বন্দনা করা হয়েছে। 
বল্পবী শব্দে গোপীকে বুঝায় ! তাহলে গোপবংশজাত ভগবান এইটিই 
প্রকাশ পাচ্ছে | 
স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরন্ুন্দরের কৃপাপ্রীপ্ত মহাভাগ্যবান কৰি কর্ণপুর- 
গোস্বামিপাদ শ্রীআনন্দবুন্দাবনচম্পু গ্রন্থ রচনা করলেন। এই গ্রন্থের 
দ্বিতীয় Bars এ্রীত্রীনন্দোৎসব বর্ণনা করেছেন | 
নন্দমহারাজারা পীচভাই-_নন্দ, উপনন্দ, সনন্দ, অভিনন্দ প্রভৃতি | 
পুত্রেষ্টি যাগ করেও যে নন্দবাব। পুত্র পান নি তার গৃ কারণটি শ্রীশ্রী" 
জীবগোস্বামিপাদ শ্রীগোপালচম্পু গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন-_যজ্ঞ এখানে 
নিষ্ফল হল। কারণ যজ্ঞের ফলে ভগবান মেলে না। ভগবান মেলে প্রেমে | 
সদ্যোজাত শিশুর শ্রীমৃত্তিখানি স্বচ্ছতায় যেন উৎকৃষ্ট aq নীলকান্তি- 
মণির অঙ্কুর, TQS যেন তমালতরুর পল্লব, অতিস্ি্ধতায় যেন বর্ষোন্মুখ 
নবজলধরের নবাস্কুর, সৌগন্ধে ও সর্ব্বোৎকর্ষে যেন ত্রৈলোক্যলক্ষীর- 
কন্তুরিকাতিলক এবং সর্ববাকর্ষণ্শক্তিমত্তায় ও চিক্কণতায় যেন সৌভাগ্য- 
সম্পদের সিদ্ধাঞ্জন | 
সকলে বিস্ময়বিমুগ্ধনেত্রে দেখলেন সেই শিশু সুঁতিকাগৃহের মঙ্গল- 
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বিধান করে সকল অশুভকে বিনাশ করেছেন। নিজে বালক হলেও: 
game’ (নব + অলক ) অর্থাৎ অভিনব চুর্ণকুন্তলশালী এবং মৃদু মধুর 
করাম্থুলিতে যে ভগবল্পক্ষণ মৎস্য SET চিহ্ন আছে_-তাকে গোপন 
করবার জন্যই যেন করকমলের কলিকাগুলি মুঠিবদ্ধ করে নিমীলিত নয়নে 
শয়ন করে আছেন। 

ভগবানের GTS! ভুবনমঙ্গল সংবাদ। এই সংবাদ শোনামাত্র 
পুরমহিলাদের আনন্বকোলাহলে স্থৃতিকাভবন মুখরিত হল। সেই আনন্দ 
ধ্বনি শুনে জননী যশোদা জেগে উঠলেন। পুত্রমুখ দর্শনের আগ্রহে নিজ 
শরীরকে আনত করতেই পুত্রের ্বচ্ছস্টামকান্তি-মুকুরে নিজের তন্গুলতাকেই 
ASRS হতে দেখে আশঙ্কা করলেন হয়ত কোন বালকহারিণী যোগিনী 
এই সুতিকাগারে প্রবেশ করেছে-_এই চিন্তামাত্রে ভীতা হলেন। তখন 
শ্রীবৃসিংহদেবের নাম স্মরণ করে বললেন-_“তুমি এখান থেকে সরে যাও 
এই কথা৷ বলবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের নিঃশ্বাসের ফলে প্রতিবিম্ব আর দর্শন 
হল না। আনন্দে অধীর হয়ে পুত্রের অনুপম চাদমুখখানি দেখতে দেখতে. 
তীর নয়নকমল হতে অনবরত স্নেহধার! অশ্রুবিন্দুরূপে ঝরে পড়তে লাগল | 
তাতে মনে হল সেই অশ্রুবিন্দুছলে নির্মল যুক্তামালা গোপালের কঠদেশে 
জননী দুলিয়ে দিলেন। 

মা ক্রমশই দেখতে পেলেন-_শিশুর স্যাম অঙ্গের শোভাঁর ঝলক যেন 
বেড়েই চলেছে । আ মরি কি অনুপম কান্তির দোলা! যেন চোখ 
ফেরান যায় না। শ্যামশোভন তনুখানি সৌরভে ও শ্যামলিমায় যেন 
SEAN AS, স্েহময়স্বরূপে শ্যামামৃতের মহাসমুত্রের মন্থনলন্ধ নবনীতপিও 
এবং পবিভ্রতায় যেন মুগমদরসে শ্যামলীকৃত ছুপ্ধফেনখণ্ড। জননী যশোদা 
নিজে কোমলাঙগী হয়েও শ্রীকৃষ্ণতনুর সুকুমারত! বিচার করে ভাবলেন__ 
‘আমার তন্তু বড় কঠোর, তাই কোলে নিয়ে দুগ্ধপান করালে কৃষ্ণ-অঙ্গে 
ব্যথা লাগবে» এই ভেবে নিজের শরীরকে অবনত করে বামহাতে নিজ 
স্তনাগ্র ধারণ ক'রে শ্রীকৃষ্ণ অধরপুটে অর্পণ করে HVA ছুপ্ধধারা পান: 


করালেন। 
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যশোদ। মায়ের হৃদয়ের অনন্ত বাৎসল্যন্সেহ ছুগ্ধধারা রূপে প্রকাশিত 
হয়ে গোপালের বদনে পড়তে লাগল। কিন্তু এত অমৃতরস গোপাল 
গ্রহণ করতে না পারায় তার ছুই গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। মা 
নিজের বসনের আচল দিয়ে wi মুছিয়ে দিতে লাগলেন। মা গোপালের 
'মুখপানে চেয়ে আছেন আর তার অলৌকিক রূপমাধুরী পান করতে করতে 
নিজেকে হারিয়ে ফেললেন । মনে মনে ভাবছেন-_অ! মরি মরি! কি 
অপরূপ লাবণি। নীলকান্তমণি দিয়ে যেন এ শিশুর অঙ্গ গড়া। AE 
'রাগমণি দিয়ে ওঠ অধর কেউ তৈরী করে দিয়েছে। পদ্মরাগমণি দিয়ে 
.করতল পদতল তৈরী আর পাকা ডালিমের বীজ মাণিক্য দিয়ে যেন নখ- 
মালা নিমিত্ত । তবে কি এ শিশু মণি দিয়ে গড়া ? আবার পরক্ষণেই 
ভাঁবছেন-_না, তাই বা কেমন করে হয়? মণিময় হলে cel কঠিন হত 
কিন্তু এ wy তো অতি কোমল মনে হয় বীধুলি ফুল দিয়ে এর 
'অধরোষ্ঠ, জবাকুস্থম দিয়ে sara, আর মল্লিকা কুঁড়ি নিয়ে নখরশ্রেণী 
গাঁথা হয়েছে। তাই লোকে একে কুস্থমময় GY বলেও ভাবতে পারে । 
‘তাহলে এ পুত্র আমার কেমন করে হবে? বশোদারাণীর হৃদয়ে এই 
অসম্তাবনার দোলা দিতে লাগল। এর পরে বক্ষঃস্থলের দক্ষিণ ভাগে 
গোলাকার শ্বেত রোমরাজি শ্রীবৎসচিহ্ন দেখে ভাবলেন আমার স্তনদুঞ্ধ- 
.ধারাই বোধহয় এই চিহ্নরূপে প্রকাশ পেয়েছে | আচল দিয়ে তা মুছে 
ফেলবার চেষ্টা করেও দেখলেন মুছা গেল না তখন ভাবতে লাগলেন 
নিশ্চয়ই এটি মহাপুরুষের কোন লক্ষণ | আবার বক্ষের বামভাগে স্ব্ণরেখা 
Ais দর্শন করে ভাবতে লাগলেন গীতবর্ণের কোন পক্ষিশাবক বুঝি 
'শ্যামতমালপল্পবে বাসা বেঁধেছে । আবার ভাবছেন, ন! তাই বা কেমন 
করে হবে! পল্লব ও বিহঙ্গ তো একসঙ্গে জন্মায় না। তবে কি এ 
বিছ্যুৎ-জড়িত নূতন জলধরের রেখা? না, না, তা তো হতে পারে না, 
কারণ দামিনী তো স্বভাবে চঞ্চল_ আর এ তো দেখি স্থির হয়ে আছে। 
‘সনে হয় এ যেন ‘কনকরেখারঞ্জিত নিকষ পাষাণ ? 
জননী গোপালের মুখপানে চেয়ে আত্মহারা হয়ে গেছেন। অরুণবর্ণের 
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ছুটি করপল্লব ছুটি চরণপল্লব ও রক্তনাভি দেখে মনে হচ্ছে যেন যমুনা- 
Cay চারপাচটি রক্তকমল ভাসছে । আবার ঘনকুঞ্চিত কেশকলাপ 
দর্শনে মনে মনে ভাবছেন যেন মধুপানে মত্ত হয়ে ভ্রমরকুল আর উড়ে, 
যেতে না পেয়ে নিশ্চল হয়ে বসে আছে। চুর্ণকুন্তলে গাঢ় তিমিরের 
শোভা, চক্ষু ছুটি যেন মুকুলিত নীলোৎপল। কপোলযুগল যেন গলান 
নীলকান্তমণি জলের মহাবুদ্ধ দর আর শ্রুবণ-যুগল যেন শ্যামল তেজোবল্লীর 
নবোদ্ডিন পল্পবযুগল। 

এ রূপমাধুরী অবিরতধারে পান করে মায়ের মনে হল-_-“আমার 
নয়ন নির্মাণের ফল সার্থক হয়েছে । এই ভাবতে ভাবতে মা আমার 
আনন্দসাগরে ডুবে গেলেন। 

নন্দমহারাজ যখন পুত্রজন্মের সংবাদ পেলেন তখন বহুদিনের 
আকাজ্ঞিত ফললাভে পরমানন্দরসে আপ্লুত হলেন | আনন্দবর্ধীয় মহারাজ 
aS হলেন। আনন্দ-আবেশে নন্দমহারাজ একেবারে সুতিকাগৃহে গিয়ে 
উপস্থিত। পুত্ৰমুখ দর্শন করে তার এক অলৌকিক অবস্থা । দেখলেন 
ব্রজেপ্বরীর তনুখানি যেন অপরাজিতা লতা আর তার কুস্ুমত্বরূপই যেন 
এই নিবিড় আনন্দের বীজ । এই আনন্দের বীজ হতেই নিখিল বিশ্বে 
আনন্দরাশি ছড়িয়ে পড়েছে | এর থেকে বুঝা যাচ্ছে__পরে গোপালের 
বাল্য, পৌগণ্ড ও বিলাসময় যে যে লীলা প্রকাশ পাবে তাতেও এই ঘন 
আনন্দের বিচ্ছুরণ দেখা যাঁবে। 

পিত] আরও লক্ষ্য করলেন__এ পুত্র যেন নিখিলভুবনের মঙ্গলময় 
অন্ধুর। আর শুধু অদ্কুরই বা বলি কেন? এ যেন সিদ্ধাঞ্জন লতার 
নধর পল্লব | সিদ্ধাঞ্জন যেমন নয়নের সুখবিধান করে এই শিশুর শ্যাম 
cris যেন তেমনি নিখিল জগৎকে বশীভূত করছে । আরও দেখলেন 
এ শিশু যেন বহুকালের সঞ্চিত পুণ্যরাশিরূপ কল্পতরু উদ্যানের প্রফুল্ল 
Faq | 

নন্দমহারাজ এর পরে আনন্দে বিবশ হয়ে অভিনন্দ, উপনন্ব, সনন্দ,- 
প্রভৃতি গোপশ্রেষ্ঠদের সঙ্গে ভাগুরি পুরোহিতকে ডেকে গোপালের জাত- 
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কর্ম করালেন। পুত্রের মঙ্গল কামনা করে ব্রাহ্মণগণকে বনু ধেন্ছু দান 


(C494 শৃঙ্গ ও ক্ষুর শোনা রূপায় মোড়া, কণ্ঠদেশে মণিময় 
মালা শোভা পাচ্ছে, আর প্রতিটি গাভীই সবংস!। নন্দমহারাজের এ দান 
দেখে মনে হর প্রতি ব্রাহ্মণের গুহে যেন তিনি একটি করে সুরভিলোক 
তৈরী করে দিলেন। তারপর ব্রজরাজ সেই ব্রাহ্গণগণের প্রত্যেকের 
অঙ্গনে অঙ্গনে তিলপর্ব্বত, কাঞ্চনপবর্বত ও মণিময় পব্ধত নির্মাণ করালেন। 
গোপালের জন্মক্ষণ হ'তে আরম্ভ করে বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর মহালক্ষ্মী 
নন্দমহারাজকে আশ্রয় করেছেন | নন্দমহারাজের সম্পদের তুলনা নেই। 
ভার PIT দেখে মনে হচ্ছে যেন রত্বাকর FHT হয়েছে, তার GAGE 
যেন কেবলমাত্র সম্বল হয়েছে । কামধেনু আর FRET যেন ফলহীন 
হয়েছে। স্বয়ং মহালিক্্রীর সম্পদও ঘেন শেষ হয়ে গিয়েছে। তার 
হাতের লীলাকমলটি কেবল অবশিষ্ট আছে। 

ভগবানের SUNS ভূবনমন্লসংবাদ | এই সংবাদ শুনে ব্রজবাসী 
সকলে আনন্দে অধীর হয়ে ছুটে এল! পথে পথে প্রত্যেক লোকের 
মুখে মুখে এ আনন্দসংবাদের প্রচার হল। গোপেরা শিকায় করে ভারে 
ভারে উপঢৌকন নিযে আসছে-_দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, ছানা, নবনীত প্রভৃতি | 
মণিময় কলসে এই সব উপহারের সামগ্রী রয়েছে । শিকার ভারযষ্টি মণি 
দিয়ে গড়া। গোপেরা সোনার সুতায় বোনা পষ্টবস্ত্র পরেছে, হাতে 
তাদের সোনার দণ্ড । মণিময় অলঙ্কারে ভূষিত তন্তু । দলে দলে চলেছে 
গোঁপের দল-_যেন উচ্ছলিত পরমানন্দ-সাগরের মহাতরঙ্গমীলা চারিদিকে 
বিপুল আবেগে ছড়িয়ে পিড়েছে। 

ঠিক সেই সময়ে quand ভ্রীনন্দরাজভবনে এসে উপস্থিত হলেন । 
এ যেন এক অভিনব আনন্দ__জন্মাবধি যেন এ আনন্দের আস্বাদ কেউ 
পান নি। যে এই আনন্দসংবাদ শুনছে তারই মন-প্রাণ হরণ হচ্ছে, কান 
তৃপ্ত হচ্ছে, ঘরের কাজ ফেলে আকুল হয়ে ছুটেছে। ব্রজনাগরীরা 
চললেন__উৎসবে যোগদান করবার মত উপযোগী করে নিজেদের তনুকে 
সাজিয়ে নিলেন। তাদের ললিত ক্টদেশ সুশোভন হারে শোভা পেল, 


করলেন | 
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করযুগলে অতিসুন্দর কঙ্কণ, বাহুতে জলকণার মত স্বচ্ছ ভীরকখচিত সুন্দর 
অঙ্গদ ( বাজুবন্দ ) শোভা পেতে লাগল । জঘনদেশে মহামূল্য কাঞ্চী 
দুলিয়ে দিলেন। গুরু নিতন্বদেশে অতিমধুর শব্দারমান কি্টিণী শোভা 
পেতে লাগল। 
তাদের চরণযুগলে সোনার পায়জোর-_তীরা সকলেই হংসগামিনী। 
দ্রুতগতিতে যাওয়ার ফলে কেশবন্ধন শিথিল হয়েছে । কেশবকে দেখবে 
বলে উৎকণ্ঠার তাদের সীমা নেই। সোনার থালায় করে সাজিয়ে 
নিয়েছেন মঙ্গল আরতির উপযোগী ফল, ফুল, দধি, WA, অক্ষত 
(€( আতপতগ্ুল ) মণিপ্রদীপ-__-এর ওপরে আবরণ দিয়েছেন সুক্ষ্ম হরিদ্রাক্ত 
চীনাংশুক। করতলে সোনার থালি ধারণ করে চরণের মণিময় নূগুরের 
রুনুঝুনু ধ্বনিতে চারিদিক মুখর করে Sta নন্দরাজভবনে এসে উপস্থিত 
হলেন | 
শ্রীশুকদেব গোস্বামিপাদ বর্ণনা দিয়েছেন 
গোপ্যঃ নুষৃষ্টমণিকুণ্ডলনিষ্ষকঠ্য- 
শ্চিতরান্বরাঃ পথি শিখাচ্যুতমাল্যবর্ষাঃ 
নন্দালয়ং সবলয়া ব্রজতীবিরেজু- 
ব্যালোলকুগ্ুল পয়োধরহারশোভাঃ ॥ 
__ভাঃ ১০৫1৯ 
নন্বমহারাজ ভবনে আজ আনন্দের সীমা নেই। বৈতালিকদল গান 
করছে, ILS ছুন্দুভিনিনাদ হচ্ছে । তোরণে তোরণে রং-বেরঙের পতাকা 
শোভা পাচ্ছে । পত্র, পুষ্প, পল্লব দিয়ে তোরণ সুসজ্জিত করা হয়েছে। 
গাভী, বৃষ ও বৎসের দলকে তেল হলুদ মাখিয়ে স্নান করিয়ে বস্ত্র অলঙ্কারে 
ভূষিত করা হয়েছে | নানা বাছ্যন্ত্রে চারিদিক মুখরিত। সমস্ত ব্রজভূমি 
আজ আনন্দরসে ENE! উৎসবমুখর এ ভূমি আজ অভিনব শোভা 
ধারণ করেছে। 
__ ব্রজাঙ্গনাগণ যখন স্থৃতিকাঘরে এসে নবকুমারকে দর্শন করলেন তখন 
তাদের মনে হল যেন নয়ন তাদের এতদিনে সফল হল। ভেতর বাহির 
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দুই জায়গায় যেন শিশুর দর্শন আনন্দের দোলা দিয়েছে_-শিশুটি যেন 
বাৎসল্য-সরোবরে নীলকমল । “তোমার চির মঙ্গল হোক’-_এই মঙ্গল 
আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করে শিশুর মঙ্গল কামনায় SAA বর্ষণ করে অনুক্ষণ 
তাঁকে দর্শন করতে লাগলেন। ব্রজেশ্বরী নন্দরাণীর সৌভাগ্যসারই যেন 
এই শরীর ধারণ করে এসেছে-_এই মনে করে তারা ব্রজেশ্বরীর স্তব 
করতে লাগলেন । তারপর তারা বাইরের দ্বারে এসে মঙ্গলগীত আরম্ভ 
করলেন। ব্রজরমণীরা নিজেদের মধ্যে পরস্পর তেল, হলুদ, ননী, দধি 
ছুড়তে লাগলেন | গোপেরা মহানন্দে মত্ত হয়ে চাদের মত ননীর কন্দুক, 
তারকারাশির মত ছানা, জলধিকর্দমের মত দধি দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে 
আঘাত করতে লাগলেন | মণিময় জলযন্ত্রে ( পিচকারিতে ) দুধ, দই, 
‘ঘোল, তেলহলুদ মেশান জলধারা বর্ষণ করতে লাগলেন । মৃদঙ্গ, পণব, 
ডমরু, ঝাঝর, মাদল, SAIS, ভেরী প্রভৃতি মঙ্গলবাগ্য যন্ত্রের তালে তালে 
নৃত্যগীত হতে লাগল। কত তালে গান হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্ত 
প্রতিটি সুরের, তালের ও লয়ের মুচ্ছ নায় ষেন ব্রজরাজ ও ব্রজরাজনন্দনকে 
অভিনন্দিত করে আনন্দসাগরের দোলা দিতে লাগল | 
ব্রাহ্মণদের সুমঙ্গল বেদর্বনিতে দশদিক মুখরিত হল। জয় জয় রব 
চারিদিকে ঘোষিত হল। ব্রজভূমি আজ অতি মহোৎসবে মেতেছে। 
‘এত উৎসব যেন ব্রজভূমি হজম করতে পারছে না। তাই ব্রজপুরভূমি 
যেন পুরপয়োপ্রণালীপথে দধি দুগ্ধ ননীর ধারা ঘৃত হরিদ্রার জল মহাঁরস 
বমন করে দিচ্ছে এবং তাতে পুরপথ অত্যন্ত সুবাসিত হয়ে উঠল। অন্যের 
পক্ষে কি কথা-_-্বর্গের দেবতীরাও পাখী হয়ে এই ধারাজল স্পর্শ ও পান 
করে নিজেদের পবিত্র করতে লাগলেন। গাভীর দল সুসজ্জিত হয়ে 
হাম্বারর করছে-_-তাঁতে যেন সকল মঙ্গলের সার ঘোষিত হচ্ছে। তারা 
নিজেদের ভুলে গিয়ে ভুবনমঙ্গলের মঙ্গলগানে মেতে উঠেছে। গোপেরা 
“হর্ষের ধারায় ষক্ঞল্লান করলেন। নবজাত শুভকুমারের মঙ্গলবিধান করে 
প্রীবস্দেবপত্রী ভগবতী রোহিণীমা গোপাঙ্গনাদের তেল, সিন্দুর, মাল্য, 
বসন ভূষণে আপ্যায়িত করলেন । এদিকে বাইরে চত্বরে উপনন্দ প্রভৃতি 


৪২ লীলাত 
গোপ ব্রজরাজ শ্রীনন্দমহারাজকে অগ্রবর্তী করে মণিময় অলঙ্কার, মহামূল্য 

TH, মাল্য, চন্দন, তাখুল দ্বারা অভ্যাগত প্রত্যেকের অর্চনা করে বিনীত- 
ভাবে নবকুমারের জন্য মঙ্গলাশিস্‌ প্রার্থনা করলেন-_গোঁপালের যেন, 
মঙ্গল হয়-_গোপাল যেন চিরজীবী হয় | 





—o— 





পুতন! বধ লীল৷ 


নন্দনন্দনের আবির্ভাবকাল হতে নন্দমহারাজের আর এশ্বধোর সীমা 
নেই । নন্দপুরী হরির বাসভুনি হওয়ায় মহাল্্রীও যেন সেখানে আশ্রয় 
নিয়ে আনন্দে বিহার করছেন । নন্দালয়ে শ্রীবালগোপাল পিতামাতার 
বাৎসল্যরসে নি হয়ে পরমানন্দে বিরাজ করছেন-__এমন সময় একদিন 
নন্দমহারাজ গোপদের বললেন-__ “দেখ, তোমরা গোকুলভূমির রক্ষণাবেক্ষণ 
কর- আমি মথুরায় গিয়ে কংস রাজার প্রাপ্য বাধিক কর দিয়ে আসি! 
মথুরায় নন্দরাঁজা এলে বন্্রাদেব যখন সে খবর পেলেন তখন তিনি 
আকুল আগ্রহে এসে নন্দমহারাজের সঙ্গে দেখা করলেন | নন্দমহারাজের 
পুত্রজন্মের সংবাদে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করলেন। ব্রজের কুশল ও 
নিজ স্ত্রী রোহিণী ও তার পুত্র বলদেবের কুশল foot করলেন। 
নন্দমহারাজ বন্ুদেবকে দেবকীগর্ভজাত সম্ভানগুলির বিনাশের GI দুঃখ 
জানালেন! কিন্ত কি করা যাবে? অনুষ্টের ওপর কারও হাত নেই 
এই বিবেচনা করে সান্থনা দিলেন। প্রাজ্ঞ ware ভবিষ্যদ্বাণী করে 
নন্দমহারাজকে বললেন__ খে ! এখানে রাজাকে তো বাষিক কর 
দেওয়া হয়ে গেছে__আমার সঙ্গেও তো দেখা হল--এখন আর এখানে 
থাকা! উচিত হবে না । এবারে গোকুলে ফিরে যাও-__সেখানে নানা 
উৎপাত আছে।” PLATA এই সাবধানবাণী শুনে নন্দ প্রভৃতি গোপগণ 
গোকুলে ফিরে এলেন | 
নন্দমহারাজ ফিরবার পথে মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন__বস্ুদেব 
শুদ্ধসন্ব__তিনি সত্যবাক্‌। তাহলে are কি কিছু উপদ্রব ঘটেছে? 
এই চিন্তায় ভয় পেয়ে শ্রীহরিপাদপন্মে শরণ নিলেন। এদিকে .কংস- 
প্রেরণায় বালঘাতিনী রাক্ষণী পূতনা ত্রজভূমির বিভিন্ন স্থানে শিশুহত্যা 
করে বেড়াচ্ছে। 
একদিন এ Beal আকাশপথে নন্দগোকুলে এসে উপস্থিত | স্বরূপে 
পূতনা রাক্ষী রক্তপিরাসী হলেও সে-বেশে কিন্তু ব্রজে প্রবেশ করে নি 
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সে এসেছে এক অতি মনোহারিণী নারীমূত্তি ধারণ করে। রাক্ষসী 
সাধারণতঃ কামচারিণী হয়, যখন যেমন ইচ্ছা রূপ ধারণ করতে পারে। 
‘যেমন মাতামহ মাল্যবান দশানন রাবণকে বলেছিলেন--তুমি যখন 
‘সীতাঁহরণ করলে তখন রামরূপ ধারণ করলে না কেন? তাতে তোমার 
হরণ কাজ অনায়াসে হত ৷’ 

আনীতা SAS! যদা পতিরতা সাধ্বী ধরিত্রীসুতা । 

ক্ষুর্জদ্রাক্ষসমায়য়া ন চ কথং রামাজমজীকৃতম্‌ ॥ 
“তখন রাবণ উত্তর দিয়েছিলেন 

স্তাচ্চেচেতসি রামরূপমমলং দৃর্ববাদলশ্যামলম্‌ | 

তুচ্ছং ব্ৰহ্মপদং পরং পরবধূসঙ্গপ্রসঙ্গঃ FES ? 
চিন্তে যদি নবদূববাদলশ্যাম রামরূপের ধ্যান করতাম__তাহলে সে রূপ- 
মদিরাপানে মত্ত হয়ে ব্র্গাপদকেও তুচ্ছ মনে করতাঁম-__-পরবধূহরণকথা 
তো মনেই জাগত না। রামরূপ ধ্যানের এমনই প্রভাব! 

পৃতনাও তেমনি ব্রজে এসেছে অসীম রূপলাবণ্যের ছটা ছড়িয়ে 

'করবীবন্ধন মল্লিকা ফুলের মালায় জড়ান, গুরু নিতম্ব ও সুউচ্চ বক্ষোজ- 
যুগলের মাঝে কটিদেশ অতি ক্ষীণ, পরণে রমণীয় বসন, কানের কুগুলের 
‘অপরূপ শোভায় মুখখানি যেন ঝলমল করছে। ব্রজবাসী-বাসিনী যারই 
দৃষ্টিপথে ASA পড়েছে সে-ই মুগ্ধ হয়েছে। পুরবাসিগণ পূতনাকে দেখে 
স্বর্গের SHA উব্র্বশীকে উপহাস করে যেন বলছে,__“ওগো! উর্ব্বশি, এ 
লাবণ্যের কাছে তোমার লাবণ্য ম্লান হয়ে গেল। হে অলম্বুষে ! তোমার 
রূপের গরিমা ভেঙে গেল। হেরস্তে! তুমি তো ভেকবধূর মত হয়েছে। 
“হে ঘৃতাচি! তোমার অসামান্য রূপরাশি অতলে তলিয়ে গেল। হে 
CANS | তোমাকে সকলেই উপহাস করছে। হে প্রম্নোচে! তোমার 
রূপের সৌভাগ্য এখন প্রবাহে ভেসে গেল দেখছি। হে চিত্রলেখে ! 
তোমার মূর্তি এখন চিত্ররেখার মত স্তব্ধ হয়ে গেল। হে তিলোত্তমে! 
তোমার কীর্তি এখন তিল হতেও অতিশ্যামা হয়ে তোমার অপকীত্তিই 
CAA করছে। পূতনার পানে চেয়ে পুরবাসী বিম্ময়বিষুগ্ধ চিত্তে 





পুতনা বধ লীলা se 
কল্পানা করতে লাগলেন--মরি ! মরি! «a ant কি মু্তিমতী ব্রজপুর- 
দেবতা? অথবা ইনি কি শোভাময়ী মহালক্ষ্ী? কিংবা জলধরবিহীনা 
গৌরকাণ্তি বিদ্যুন্মপ্ারী ? অথবা শশধরশৃন্যা। নুশীতলচ্ছবি কৌমুদী ? 
এরপরে পুতনা ধীরে ধীরে ব্রজেশ্বরী যশোদাভবনে প্রবেশ করল । তখন 
মনে হল গরীনন্দরাজের মন্দিরে অবতীর্ণ হয়েছেন যে মহাপুরুঘ-_গর্গমুনি 
কৃষ্ণের নামকরণ করবার সময় যশোদা মাকে বলে গেছেন, ‘তোমার 
পুত্রের নারায়ণের সমান গুণ ॥ তাহলে বোধহয় সেই নারায়ণের চরণপ্রান্তে 
আজ মহালক্ষ্মী উপস্থিত হয়েছেন তার সেবান্থখ লাভের আশায়। তাই 
গোপীরা তার প্রবেশে কেউ বাধা দেয় নি। 
এখন প্রশ্ন হতে পারে, রাক্ষপীযোনি পূতন! এমন অসামান্য রূপ- 
লাবণ্যই বা লাভ করল কি করে যাতে শুদ্ধসত্বাত্মক পুরজন বিমুগ্ধ 
হলেন-_ আর এই তামসী আকৃতি চিন্ময়ীভূমি ব্রজভূমি, তার মধ্যে আবার 
নন্দালয়__সেখানে প্রবেশের অধিকারই বা পায় কি করে? ব্রজভুমিতে 
প্রবেশ বা জন্মলাভ যে কত কঠিন Gi WAS বেদবক্তা ব্রহ্মার বাক্য 
থেকে জানা AS | ব্রহ্মমোহনলীলার পরে ব্রহ্মা যখন অবালগোপালের 
চরণে বেদসারন্তরতি করেন তখন তার মধ্যে একটি প্রার্থনা করেছেন_- 
‘প্রভু গো! তোমার গোকুল নগরীতে নয়__নগরীর প্রান্তভাগে যদি 
একটি তৃণগুল্ম জন্ম আমাকে কৃপা করে দাও তাহলে আমার ভাগ্যকে 
প্রচুর ভাগ্য বলে মনে করব।' প্রীবালগোপাল যেন মৌন দৃষ্টিতে 
বলেছেন-_ব্রন্মন্‌, তুমি তো কম সৌভাগ্যের অধিকারী নও। আমার, 
নাভিকমলে তোমার জন্ম, তুমি দেববক্তা, স্প্টিকর্তা, একট! salves 
অধিপতি তুমি। সনক, সনাতন, সনন্দন সনৎকুমার__চতুঃসনের পিতা: 
তুমি! দেবধিপাদ নারদের মত পুত্র তোমার । এত সৌভাগ্যও তোমার 
মনে ধরল না-তাই একটা তৃণগুল্মজন্মের মত হীন জন্ম প্রার্থনা করছ? 
কিন্তু aug এ প্রার্থনণাও col তোমার ঠিক হল না_ ব্রহ্মার তৃণগুল্ম জন্ম 
প্রাথনাতেও ভগবান সন্তষ্ট হতে পারেন FAIR একটু রোষবশে যেন: 
বলেছেন-__-ব্রন্মন্, তোমার প্রার্থনা বড় উঁচুদরের হয়ে গেছে-__একটু হিসেব 
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করে প্রার্থনা! কর। তুমি কি ব্রজভুমির তৃণগুলো দৃষ্টি দিয়ে দেখেছ 
তাঁরা তোমার মত কোটি কোটি SA WE করতে পারে-_-এমন 
সামর্থা তাদের আছে। অতএব তোমার প্রার্থনা ভুমি ফিরিয়ে নাও! 
ব্রহ্মার ওপর ভগবানের কৃপা হয়েছে । তাই সেই কপার অঞ্জনে রঞ্জিত 
দৃষ্টিতে ব্রহ্মা দেখলেন-_সত্যিই তো? আমার এ প্রার্থনা ঠিক হয় নি। 
তখন সে প্রার্থনা ফিরিয়ে নিয়ে নৃতন করে চাইলেন, ‘প্রভু ! তোমার 
গোকুল নগরীর প্রান্তভাগে যেখানে হাডি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি নীচ জাতি 
বাস করে তাদের ঘরের সামনে একখানা কাঠের পাটা বা একখাঁন। পাথর- 
খণ্ড করে যদি আমাকে ফেলে রাখ তাহলে আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে 
বলে মনে করব। হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল তারা নীচজাঁতি বটে, কিন্তু তার! 
ব্রজবাসী তে| বটে-_সারাঁদিনের কাজের পর যখন তারা ঘরে ফিরবে 
তখন আমার মাথায় চরণ দিয়ে তারা ঘরে যাবে__আমি ব্রজবাসীর চরণ- 
রজঃ মাথায় পেয়ে ধন্য হব।” গোবিন্দ প্রিয়সখা উদ্ধবজীও ব্রজগোগীর 
চরণরজঃ মাথায় পাওয়ার জন্য ব্রজভুমিতে হীন তৃণ গুল্ম জন্ম প্রার্থনা 
করেছেন। সেই ব্রজভুমিতে বিশেষ করে নন্দালয়ে প্রবেশের, সে ভূমি 
স্পর্শের সৌভাগ্য পুতনা রাক্ষসী হয়ে পেল কেমন করে? এখানে 
মহাজন সিদ্ধান্ত করেছেন যোগমায়া লীলাশক্তির অনুমোদনেই এটি সম্ভব 
হয়েছে । কারণ লীলাময় ভগবান আনন্দ পাবেন এই aes লীলাশক্তি 
বোগমায়ার ওপর ভগবানের অনুমতি দেওয়া আছে তিনি তার স্বাধীনতায় 
কাজ করতে পারেন। কৃষ্ণ আজ পৃতনাবধলীলা প্রকাশ করবেন। কিন্ত 
ছ’দিনের শিশু কৃষ্ণের পক্ষে তো৷ নন্দীলয় ছেড়ে অন্ত কোথাও যাওয়া 
সম্ভব AI—Ols রাক্ষসী পুতনাকেই সুন্দরী রমণীর বেশ ধারণ করিয়ে 
নন্দালয়ে আনতে হয়েছে_এতে ভগবানের লীলার মাধুরীই প্রকাশ 
পেয়েছে। { 

বিনা বাধায় পুতনা প্রবেশ করেছে যশোদা-মন্দিরে। শিশু কৃষ্ণকে 
মায়েরা তেল মাখিয়ে মাটিতে শুইয়ে রেখেছেন। পুতনা একেবারে 
অন্তঃগুরে প্রবেশ ক'রে বালককে পরম আদরে কোলে তুলে নিয়েছে | 





পুতন। বধ লীলা ৪৭ 
কিন্তু কৃষ্ণ তে ছুঙ্জনের বিনাশ করেন--তাকে দেখে পৃতনার এতটুকু ভয় 
হল শী? না, পৃতনার ভয় হয় নি। কারণ কৃষ্ণ তো এখন বালক রূপে 
আছেন, তাই AS তাকে ভল্মাচ্ছাদিত অগ্নির মতই দেখলেন । ছাই- 
চাপা আগুন যেমন বাইরে থেকে তার তেজ বুঝা যায় না, এও তেমনি | 
কৃষ্ণ কিন্তু রাক্ষনীর মনোহারিণী মৃত্তিতে ya হয়ে তাকে সাধারণ নারী 
বলে মনে করেননি : কৃষ্ণ ঠিক বুঝে নিয়েছেন__এ বালকহারিনী রাক্ষসী | 
তাই তার বিনাশের জন্য সচেষ্ট হয়ে চোখ বন্ধ করে রইলেন। পুতনা 
বালকের কাছে এগিয়ে এসে আর দেরী না ক'রে একেবারে নিজ কোলে 
তুলে নিল। মনে হল সুপ্ত বিষধর সর্পকে রজ্জুবুদ্ধিতে কোলে নিল। 
আবার মনে হল বুঝি চর্মময় কোবাস্ছাদিত শাণিত তরবারির মতই 
বালককে গ্রহণ করল। কৃষ্ণজননী যশোদা রোহিণী ততক্ষণে ঘুরে এসে 
দেখেন সেই রমনী-কোলে তাদের নয়নের মণি! পৃতনা আবার মায়েদের 
তিরস্কার করেছে -“হ্যা গা, তোরা কেমন মা রে? এমন সোনার 
বাছাকে মাটিতে ফেলে রেখেছিস্? মায়েরা এ কথা শুনে দীনচিত্তে 
মনে করেছেন-_-তাই তো, আমরা তো গোপালের মা হবার উপযুক্ত 
নই। যদি সত্যিই কেউ এর মা হয় তাহলে এই রমণীই তাঁর উপযুক্ত 
কৃষ্ণের জননী কি না_তাই তাদের এত দৈন্য / দীনতা না থাকলে 
ভক্তি রক্ষা হয় না। ভক্তিমহারাণীর আসন দৈম্যভুমি। মায়েরা বিশ্বাস 
ক'রে রমণীর কোলে পুত্রকে নিশ্চিন্তে রেখে নিজেরা ঘরের কাজে মন 
দিলেন | 

এদিকে ASA তো আর দেরী করতে পারে না। তার ওপর কংস- 
রাজার আদেশ আছে--'ব্রজমগুলে যত শিশু দেখবে-_ছেলে হলে খেয়ে 
ফেলবে__আর মেয়ে হলে আমার কাছে নিয়ে আসবে ।” কাজেই পূতনা 
কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে । খল ব্যক্তি যেমন বাইরে মিষ্টি কথা বলে 
কিন্তু অন্তরে অত্যন্ত ক্রুর, পৃতনার স্বভাবও ঠিক তাই। বাইরে তার 
বাৎসল্যভাবে মায়ের স্বভাব প্রকাশ কিন্তু অন্তরে হিংসাবৃত্তি। বাইরে 
তার মাতৃবেশ দর্শনে ব্রজরমণী ভুলেছে কিন্তু অন্তর তো বিষে ভরা। 





ae 


৪৮ লীলাগ্র৷ 


রাক্ষসী স্নেহময়ী জননীর মত শ্রীবালগোপালকে যখন কোলে নিল তখন 
মায়েরা আপত্তি তো করেনই নি বরং মনে মনে ভাবলেন “আহা? এ 
রমণী কি ভগবতী গৌরী? তা না হলে এমন রূপ কি মানুষের হয়? 
আর এর এমনই কৃপার পরশ যে মনে হচ্ছে ইনি বোধহয় ভূতধাত্রী 
অর্থাৎ জীবের অধিষ্ঠাত্রী দেবী | অথবা ইনি কি ইন্দ্রাণী_-দেবরাজ-পদ্রী? 
তাই এমনভাবে নিজ অধিকার বিস্তার করছেন? না ন! ; একে যে বড় 
frais দেখতে পাচ্ছি_-তাহলে ইনি ইন্দ্রাণী নন-_ইনি নিশ্চয়ই 
বরুণানী অথবা ইনি তেজোময়ী অগ্নিপত্বী ? আমার পুত্রের ওপর বাৎসল্য 
নিয়ে এখানে এসেছেন?” 

পূতনা যখন কৃষ্ণকে কোলে তুলে নিল-_তখন কৃষ্ণ জ্ঞাঁনঘনবিগ্রহ- 
স্বরূপ হলেও লীলা'বশে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ভাব গ্রহণ করলেন-_যেন কিছুই 
বুঝলেন না যে সে রাক্ষসী তাকে বধ করতে এসেছে। কৃষ্ণ অনায়াসে 
তার কোলে উঠলেন-_কোন আপত্তি করলেন না। পূতনা সাদরে শিশুকে 
কোলে নিয়ে স্নেহে গদগদ হয়ে নিজের কালকুট বিষ-মাখান স্তনের বৌটাটি 
কৃষ্ণবদনে তুলে দিল। কৃষ্ণ তার কচি কচি রাঙা রাঙা ঠোঁট দিয়ে ঠিক 
ছ’দিনের শিশু যেমন মাতৃস্তন্য পান করে তেমনি চুষতে লাগলেন। 
পূতনা! তো কৃষ্ণবদনের দিকে চেয়ে আছে-_এমন তীব্র বিষ স্পর্শ মাত্রে 
বিষের ক্রিয়ায় জঙ্জরিত হয়ে একে তো কাল ছেলে_আরও নীল হয়ে 
যাবে। ASA দেখছে এখনি বালকের মুখে বিকার দেখা যাবে, 
চোখ উল্টে যাবে। কিন্ত কোথায় কি! কিছুই তো হয় না। বালকের' 
কোন বিকারই দেখা যাচ্ছে না__যেমন চুবছিলেন তেমনি চুষছেন। কোন 
আপত্তি নেই। ভাবটা যেন এমনই-_“পুতনা তোমার যা আছে তুমি 
দাও, তারপর দেখ আমি কি দিতে পারি। তুমি আমার ঘরে প্রথম 
অতিথি ? কৃষ্ণ বিষগ্রহণে আপত্তি করলেন না কেন? না, আপত্তি 
করেন নি, কারণ আপত্তি করতে পারেন নাঁ-জগতের সবাই তো আর 
সবসময় তাকে ভাল জিনিষ দেবে না। কত লোক কত মন্দ জিনিষও 
Gol দেবে। কৃষ্ণ যদি পৃতনার বিষগ্রহণে আপত্তি করেন তাহলে 


পূতনা বধ লীলা ৪৯ 
ভবিঘ্যতে লোকে বলবে--আমরা তাকে কেমন করে দেব? a2 তো 
পৃতন। বিষ দিতে গিয়েছিল কিন্ত ভগবান তো তা গ্রহণ করেন নি। 
ভবিষ্যতে কেউ তাহলে কৃষ্ণকে আর কিছু দেবে না। তাই কৃষ্ণ পৃতনার 

দওয়া ae অনায়াসে গ্রহণ করেছেন কিন্ত এই লীলাময় নবশিশু বিচার 
করে দেখলেন__পৃতনা আমার ঘরে অতিথি । তাকে তো শুধু হাতে 
ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। কিছু দিতে হয় কিন্তু কি দেবেন! যদি 
তার কাছ থেকে শুধু বিবটুকু নেন তাহলে তার বিনিময়ে তো কিছু ভাল 
জিনিষ দেওয়া বার না। কিছু ভাল জিনিব যদি নিতে পারি তাহলে 
তার বিনিময়ে কিছু ভাল জিনিব দিতে পারি। কিন্তু পুতনার কি ভাল 
জিনিষ আছে? পূতনা এসেছে মায়ের বেশ ধারণ কারে, অন্তর কিন্ত 
তার বিষে ভরা। অবশ্য কথা আছে ভগবান বাইরে দেখেন না 
ভাবটি দেখেন 

মুর্ধো বদতি বিষ্ণায় বীরো বদতি বিষ্বে । 
ছয়োরেব সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ ॥ 

অজ্ঞ জন-__ষে ব্যাকরণ জানে না, সে অশুদ্ধ উচ্চারণ ক'রে বলে “বিষ্ায় 
নমঃ? নিমস্ শব্দ যোগে যে চতুর্থী বিভক্তি প্রয়োগ হয়-_তা তার 
জানা নেই, তাই এইরকম ভুল বলে ; কিন্তু যে ব্যাকরণ প্রয়োগ জানে 
সে শুদ্ধ করে ‘বিষ্ণবে নমঃ’ উচ্চারণ করে। ভগবান কিন্তু ব্যাকরণের 
শুদ্ধি অশুদ্ধি দেখেন না__অন্তরের ভাবভক্তিটুকুকে সাদরে গ্রহণ করেন। 
এ মতটি সব্বসাধারণের পক্ষে প্রযোজ্য হলেও পৃঙুনার পক্ষে কিন্তু খাটবে 
না। কারণ Yeats ভিতরের ভাব তো ভাল নয়। তার হিংসাবৃত্তি। 
সুতরাং ভিতরের ভাব যদি ভগবান গ্রহণ করেন তাহলে পুতনাকে তে 
ভাল জিনিষ দেওয়াই চলে না কিন্তু ভগবানের তো দেবার গরজ। তাই 
ভিতরের জিনিষ কিছু ভাল না পেয়ে বাইরে খুঁজে দেখলেন একটা ভাল 
জিনিষ আছে। সেটি হল পুতনার মাতৃবেশ। Yea ছু'জায়গায় 
অপরাধ করেছে__ প্রথমতঃ মাতৃবেশে বালককে প্রতারণা করেছে; মাকে 
কোন শিশু অবিশ্বাস করে না-_এর ওপর আবার মাতৃস্তন__যেখানে : 
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৫০ লীলা 
শিশু পরম নির্ভয়ে বিনা বিচারে মুখ দেয় সেখানে পুতনা বিশ্বাসঘাতকতা 
ক'রে কালকুট বিষ মাখিয়ে এনেছে। কৃষ্ণ বিনা দ্বিধায় তাতে মুখ 
দিয়েছেন_ কিন্তু মায়ের বেশটিকে গ্রহণ করে পৃতনাকে সদ্গতি মাতৃগতি 
col দেবেন-__তার বিনিময়ে কি ভাল জিনিষ তার নেবেন? দেখলেন 
fasta ক'রে__নিজের প্রাণ নিজের কাছে সকলের চেয়ে প্রির। তখন 
কৃষ্ণ পূতনার স্তনচুষণ ছলে পঞ্চপ্রাণ ধরে আকর্ষণ করলেন | 

পূতনার এই পঞ্চপ্রাণ আকর্ষণের ফলে অন্য কেউ কিছু না জানলেও 
যার প্রাণ সে তো বুঝেছে__তাই অসম্থ যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে রাক্ষমী ‘ছাড়! 
gly? শব্দে চীৎকার করে মুখ বিস্তার করতে লাগল। হাত পা ছুড়ে 
কাদতে লাগল | সারা গায়ে ঘাম cae দ্রিল। পুতনার এ রোঁদনের 
প্রতিধ্বনি পৃথিবী, পর্বত, গ্রহ, নক্ষত্র, আকাশমার্গ চারিদিকে ছড়িয়ে 
পড়ল। এইভাবে পুতনার প্রাণ চলে গেল। মৃত্যুকালে পতন বিবেচনা 
করল এ সময় আর কপটতা কর! সাজে না । তাই সুন্দরী নারীর gfe 
ত্যাগ ক'রে নিজ স্বরূপ প্রকাশ করল। বিকটাকার মুখ বিস্তার ক'রে 
ale পা ছড়িয়ে রাক্ষসী afe প্রকাশ ক'রে দেহ ত্যাগ করল। পুতনার 
দেহ যখন মাটিতে পড়ল তখন ছয় ক্রোশের মধ্যে যত বৃক্ষ ছিল চূর্ণ হয়ে 
গেল। পুতনার দেহের আয়তন বিরাট-_লাঙ্গল দণ্ডের মত উগ্র দশন, 
পৰ্ব্বত গুহার মত AAA, স্তনযুগল যেন ক্ষুদ্র পর্বত আর মস্তকে অরুণ 
বর্ণের কেশকলাপ | চোখ ছুটি যেন গভীর FA, জঘনদেশ যেন নদীতট, 
বাহুযুগল, উরুযুগল, পদযুগল যেন বদ্ধ সেতু, আর উদর যেন জলশৃন্ 
হুদ_-তাই সবদিক দিয়েই ভীষণমূত্তি। পুতনার দেহটি কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ 
নগরের বাইরে নিক্ষেপ করলেন । কারণ নগরের মধ্যে পড়লে লোকের 
প্রাণনাশ হতে পারে। পূতনা! তে কৃষ্ণকে ছাড়তে চেয়েছেন কিন্তু কৃষ্ণ তো 
ছাড়েন নি। কারণ কৃষ্ণের একটি ভাল স্বভাব আছে যে একবার আদর 
করে তাকে বুকে তুলে নেয় সে যদি কখনও কৃষ্ণকে ছাড়তে টায় কৃষ্ণ 
কিন্তু তাকে ছাড়েন না | কৃষ্ণের এ স্বভাব কিন্তু বড় সুন্দর | আর এইটিই 
জীবের পক্ষে ভরসার কথা | কারণ আমরা তে৷ প্রতিমূহুর্তে অনাদিকালের 


পৃতন! বধ লীলা ৫১ 
অবিষ্ঠ। প্রভাবে কৃষ্ণপাদপন্ম বিস্মৃত হই। কিন্তু কৃষ্ণ করুণাময়__তিনি 
যদি কৃপা ক'রে আমাদের বিস্মৃত না হন তবেই তো আমাদের উদ্ধারের 
উপায় হবে। ভূমিতে যখন পৃতনার দেহ পড়েছে তখন কৃষ্ণ পদকের 
মত তার বুকে ঝুলতে লাগলেন | 

পৃতনার দেহপতনের প্রচণ্ড শব্দে সকল ব্রজবাসী ভয় পেয়েছেন। 
কানে তাদের তালা লাগবার জোগাড় । ছুটে গিয়ে যখন গোগীর! 
দেখলেন গোপাল রাক্ষসীর বুকে শুয়ে খেলা করছেন তখন তাড়াতাড়ি 
গিয়ে তাকে তুলে নিলেন। যশোদা মা রোহিনী মা গোপুচ্ছ স্পর্শ 
করিয়ে শিশুর মঙ্গলবিধান করলেন | 

প্রথমে গোপালের সারা অঙ্গে গোমূত্র মাখিয়ে স্নান করিয়ে গোরজঃ 
‘লেপন করলেন। এরপরে গোষয় দিয়ে দ্বাদশ অঙ্গে দ্বাদশ নাম উল্লেখ 
করে তিলক দিয়ে রক্ষা বন্ধন করলেন-__ললাটে কেশব, উদরে নারায়ণ, 
বক্ষঃস্থলে মাধব, কণ্ঠকুপে গোবিন্দ, দক্ষিণ কুক্ষিতে বিষ্ণু, দক্ষিণ বাহুতে 
aera, দক্ষিণ sara ত্রিবিক্রম বামকুক্ষিতে বামন, বাম বাহুতে অধর, 
বাম FHA BATA, পৃষ্ঠে পন্মনাভ এবং কটিতে দামোদর | 

তারপর উপনন্দ, সনন্দ প্রভৃতি গোপগণের স্ত্রী জলম্পর্শ ক'রে আচমন 
ক'রে নিজেদের সকল অঙ্গে একাদশ বীজ ন্যাস ক'রে গোপালের অঙ্গেও 
সেই রকম করলেন | গোপীরা এই বলে বীজ TIA করেছিলেন_-ভগবান 
অজ তোমার চরণযুগল রক্ষা করুন, অণিমান্‌ তোমার জানুদয় রক্ষা করুন, 
যজ্ঞ তোমার BHAT রক্ষী করুন, অচ্যুত তোমার কটিতট রক্ষা করুন, 
হয়গ্রীব তোমার জঠর রক্ষা করুন, কেশব তোমার হৃদয় রক্ষা করুন, ঈশ 
তোমার উদর রক্ষা করুন, ইন অর্থাৎ সু্যদেব তোমার কঠদেশ রক্ষা 
করুন, বিষ্ণু তোমার ভুজদ্বয় রক্ষা করুন, উরুক্রম তোমার মুখ রক্ষা করুন, 
ঈশ্বর তোমার মস্তক রক্ষী THA | 

চক্ৰপাণি চক্র ধারণ করে তোমার অগ্রে থাকুন, হরি গদা ধারণ করে 
তোমার পশ্চাতে থাকুন, ধনুরধারী মধুস্থদন অসিধারী অজন তোমার ছুই 
পাশে থাকুন, শঙ্ঘধারী উরুগায় তোমার কোণে থাকুন, উপেন্দ্ৰ তোমার 


৫২ লীলারি॥ 
উপরে, AS অধোভাগে, হুলধারী পুরুষ তোমার সকল দিকে রক্ষা 
করুন। 

এইভাবে বাইরে রক্ষাবিধান করে অন্তরের রক্ষা ক'রে বললেন 
বাছা! হৃষীকেশ তোমার ইন্দ্রিয় রক্ষা করুন, নারায়ণ তোমার প্রাণ রক্ষা 
করুন, শ্বেতদ্বীপপতি তোমার চিত্ত রক্ষা করুন, যোগেশ্বর তোমার মনঃ রক্ষা 
করুন, BANS তোমার বুদ্ধি রক্ষ। করুন, ভগবান স্বয়ং তোমার অহঙ্কার 
রক্ষা করুন। তোমার খেলার সময় গোবিন্দ রক্ষা করুন; শয়ন সময়ে 
মাধব রক্ষ! করুন, গমন সময়ে বৈকুণ রক্ষা করুন, উপবেশন সময়ে শ্রাপতি 
রক্ষা করুন, সর্ব্বগ্রহের ভয়কারী বজ্জভোক্ত। তোমাকে রক্ষা করুন। 
ডাকিনী, রাক্ষসী, বালগ্রহ, Fate প্রভৃতি ভূতগণ, মাতৃগণ, পিশাচ, যক্ষ, 
রাক্ষস, বিনায়ক, কোটরা, রেবতী, জ্যেষ্ঠা, পূতনা, উন্মাদ, অপস্মার, যারা 
দেহ প্রাণ ইন্দ্রিয়ের অপকার করে, WAYS মহা মহা উৎপাত, বুদ্ধগ্রহ 
বালগ্রহ সকলেই বিষ্ণুনাম গ্রহণে ভয় পেয়ে বিনষ্ট হোক্‌। 

আহা মরি মরি! ব্রজরমণীর এ কি অপরূপ বাঁৎসল্যপ্রেম! 
শ্রীবালগোপাল স্বরূপে ভগবান-_যঁ়েশ্বধ্যশীলী সচ্চিদানন্রময় লীলাময় 
শ্রীবিগ্রহ | ধার নাম স্মরণমাত্রে সব্বঅমঙ্গল নাশ পায়_ব্রহ্মা স্ৃষ্টি- 
কর্তা যাঁকে স্তুতি করেছেন__ 

ঈশ্বর পরমকৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ | 
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সবর্বকাঁরণকারণম্‌ ॥ 

_ ব্রন্মাসংহিতা ৫১ 
শিব ব্ৰহ্মা ধার চরণে নতি স্বীকার করেন, ধার আদেশ মেনে চলেন, তার 
পক্ষে অমঙ্গলের আশঙ্কা কোথায়? কিন্তু বিশুদ্ধ বাৎসল্যবতী জননী 
যশোদা রোহিনী ও আর আর ব্রজরমণীর মন তো তা বোঝে না। তারা 
জানেন গোপাল আমাদের পুত্র_-এর বেশী বোধ তাদের নেই । তিনি যে 
স্বরূপে ভগবান ভুবনমঙ্গল, তার পক্ষে অমঙ্গল আশঙ্কা নিরর্থক-_এ 
কথা তাদের যুক্তি দিয়ে বোঝান যাবে না। কারণ তত্বের ওপরে রসের 
স্থান। রসের কাছে প্রেমের কাছে তত্ব গুণীভূত। তাই গোপাঁলকে 





পৃতনা বধ লীলা ৫৩ 


নিজপুত্রের বেশী ক'রে ভাবতে পারেন ন!। প্রাকৃত জগতের মায়েরা যেমন 
সন্তানের ASS আশঙ্কা! ক'রে রক্ষাবন্ধন করেন, গোঁপরামারাও সেইরকমই 
করেছেন। এখানে বোঝা গেল তব্বের ওপরে প্রেমই জয়লাভ করে। 
মহাজন বলেছেন-__ 
“কেবলার গণ যারা 
aig দেখিলে নিজ সম্বন্ধ না মানে৷ 

ব্রজপরিকরের কাছে AHS সকলের চেয়ে বড় | ভগবন্তার বোধ তাদের 
নেই। অথবা বোধ আছে, কিন্তু থেকেও ভুলেছে। ভগবানের নিত্য 
পরিকর-_তারা তু জানে না, একথা তো বলা যাবে নাঁ। তত্ব জেনেও 
ভুলতে হবে । তবে হবে লীলারসের আস্বাদন I 

এইভাবে ব্রজগোপী প্রেমভরে গোপালের রক্ষাবন্ধন করলে যশোমতী 
পুত্রকে কোলে নিয়ে স্তন্যপান করিয়ে শয্যায় শয়ন করালেন। এর 
মধ্যে মথুরা থেকে নন্দমহারাজ ও অন্যান্য গোপগণ ব্রজে ফিরে এলেন | 
পথে পুতনার মৃতদেহ দেখে তাঁদের অত্যন্ত বিস্ময় বোধ হল। তারা 
পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন__বস্থুদেব তো দেখছি তপঃপ্রভাঁবে 
খধিত্ব লাভ করেছেন৷ তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হয়েছে। ব্রজে যে 
উৎপাতের কথা বলেছিলেন তা তো চোখের সামনে দেখতে পাঁচ্ছি। 

তখন গোপেরা সকলে মিলে “মহাটক্ক' নামে পাবাপবিদারী অনেকগুলি 
কুঠার দিয়ে পূতনার পাহাড়ের মত বিরাট দেহকে খণ্ড খণ্ড করে দূরে 
একটি চিতা সাজিয়ে রাশি রাশি কাঠ দিয়ে পোড়াতে লাগলেন! আর 
তাঁতে এমনই অগ্নিশিখা জলে উঠল যে তার দীপ্তিতে আকাশের মেঘ- 
মালাও রঞ্জিত হয়ে উঠল। পুতনার দেহ দহন সময়ে ব্রজবাসী আর 
একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার লক্ষ্য করলেন__পৃতনার দহামান দেহ হ'তে 
চিতাধূম mew চন্দনের মত সুরভি হয়ে উঠল-_সেই সৌগন্ধ্য আকাশ- 
মণ্ডল ভেদ কারে উত্দাদেশে Ga স্বঃ মহঃ জন তপঃ সত্য ও বৈকুণ্ঠ এই 
সপ্তভৃবনবাঁসী জনগণের ভ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করল | আমাদের ক্ষুদ্র- 
বৃদ্ধিতে মনে হতে পানে রী পূতনা রুধিরাশনা, মনে যার জিঘাংসারৃত্তি 


৫৪ arte 
তার এ পরিণাম কেমন করে হয়? কিন্ত এতে আর অবাক হওয়ার কি 
আছে? স্বয়ং ভগবান BHR যার দেহ স্পর্শ করে স্তন্যপান করেছেন 
তার তো সমস্ত পাপ তখনই নিঃশেষ হয়ে গেছে। ভগবন্তক্তির কেমন 
প্রভাব যে রাক্ষসী পুতনাঁও ভগবানকে স্তন্যদান করে সদগতি লাভ করল। 

এর থেকেই বুঝতে পার! যায় শুধু মাতৃবেশেই যদি পৃতনা মাতৃগতি 
লাভ করে তাহলে সত্যিকার শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেমে Mal ভগবানের ভজনা 
করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে প্রিয়তম বস্তু দান করেন তাঁদের সদ্গতির 
আর কথা কি? ভক্তগণ যার শ্রাচরণযুগল হৃদয়ে ধারণ করেন, সেই 
চরণম্পর্শ বার অঙ্গে হয়েছে, তাঁকে ভগবান মাতৃগতি দেবেন এতে আর 
আশ্চধ্য হবার কি আছে? ভগবানে যাদের অবিরত পুত্রদৃষ্টি তাদের 
কখনও অজ্ঞানসম্ভূত সংসার হতে পারে না । 

এই ঘটনার পরেই ব্রজরাজ নন্দ মথুরা হতে গোকুলে ফিরে এলেন। 
নন্বমহারাজের যে সব ব্রজবাসী সঙ্গী ছিলেন তারা ব্রজরাজকে পুতনার' 
চিতাধূম দেখিয়ে বললেন- দেখুন, দ্বর্গদেবীর নীল ওড়না বাতাসে BATE | 
না, না, এ যে মাটি থেকে উঠছে | তাহলে এ কি মহাসর্পমণ্লীর মণিরত্বের 
প্রভারাশি ধরাতল থেকে উঠে নিখিল বিশবত্রহ্গাণ্ডে ছড়িয়ে পড়ছে? না, 
তাও তো নয়। এ যে ওরা ইতস্ততঃ ছড়িয়ে যাচ্ছে | তবে কি দিক্হস্তী 
পরস্পর যুদ্ধ ক'রে চারিদিকে বেগে ছুটে যাচ্ছে? চিতাধুমের Ter 
সৌরভ তাদের নাসিকাকে মাতিয়েছে__তীরা পরস্পর বলাবলি করতে 
লাগলেন_-এ তবে কি? তাহলে কি আকাশের নীল মেঘমালা ভূতলে 
পড়ে একত্র হয়ে আবার ওপরে উঠে যাচ্ছে? ভূতল পর্যন্ত যে ধুমের 
বিস্তার দেখছি । তবে কি স্বয়ং ধরণীদেবী স্বর্গে আরোহণ করছেন ?' 
অথবা এ সব কি অকালে উদ্ভূত বিশ্বগ্রাসী অন্ধকাররাশি ? 

ব্রজরাজ যখন সহচরগণকে নিয়ে আরও কাছে এগিয়ে এলেন তখন 
নিশ্চিত বুঝতে পারলেন, এ আর অন্ত কিছু নয়_এ হল ধুমরাশি। 
কিন্তু তার সৌরভে তারা বিস্মিত হলেন | বিস্ময়ের কারণ অন্য কিছু 


নয়» ধুম থেকে এত অগুরু চন্দনের গন্ধ এল কি করে? কিংবা এও, 


পৃতনা বধ লীলা ee 


তার! মনে করতে লাগলেন--বোধহয় মাটীর নিজস্ব গন্ধগুণ ধূমের আকার 
ধারণ ক'রে আকাশের নিজন্ব শব্দগুণকে জয় করবার অভিলাষে বিশ্ব- 
ব্ৰহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করেছে। 

এইভাবে যখন সকলে বলাবলি করছেন--তখন ব্রজরাজও স্বয়ং 
সন্দেহের মধ্যে পড়েছেন। তারও মনে হল, সত্যিই তো এটি কি? 
তখন গোকুলের ব্রজবাসিগণ তাড়াতাড়ি তার কাছে এসে গোকুলে: 
পুতনার আদার সমর থেকে আরম্ভ ক'রে তার বিনাশ পর্যন্ত সকল ঘটনা 
বর্ণনা করলেন। পৃতনার স্তন্য পান করেছেন FR—Q কথা শুনে 
ব্রজরাজের তে মৃচ্ছণ যাবার মত অবস্থা। তখন সকলে তাকে সান্তনা 
দিলেন,_'ব্রজরাজ, বালগ্রহ পূতনার বিনাশ হয়েছে । বালগোপাল 
এখন মায়ের কোলে খেলা করছে । আপনি মিছামিছি কাতর হবেন 
না 

এরপরে ব্রজরাজ কুমারের আরোগ্য কামনায় গোমৃত্র দিয়ে স্নান করে 
স্বস্ত্যয়ন ব্যাপারে মন দেবার জন্য পুত্র দর্শনের জন্য তাড়াতাড়ি ছুটে 
গেলেন। দর্শন করে পরে সকলে পরমানন্দিত হলেন। 

এ আনন্দকোলাহলের পর নন্দমহারাজ পুত্রকে সাদরে কোলে নিয়ে 
তাঁর মস্তক SSM করতে লাগলেন | ব্রজরাজের হাদয়ক্ষেত্রে যেন এই 
আনন্দবীজ অসীম আনন্দ বিস্তার ক'রে অত্যন্ত বিরাট বৃক্ষরূপে বৃদ্ধি 
পেতে লাগল এবং হৃদয়ে পর্যাপ্ত স্থান না পেয়ে যেন বাইরে দুই নয়নে 
আনন্দাস্র প্রবাহচ্ছলে উচ্ছলিত হতে লাগল | 

পৃতনাবধ লীলা প্রসঙ্গে ভাগতকথারসিক শ্রীশুকদেব গোস্বামিচরণ 
ফলশ্ৰুতি দিয়েছেন 

য এতৎ পূতনামোক্ষং কৃষ্ণস্যার্ভকমন্ভুতম্‌। 
শৃণুয়াৎ অ্ধয়া মর্ত্যযো গোবিন্দে লভতে রতিম্‌ ॥ 
_-ভাঃ ১০৬২৮ 
পূতনাবধ লীলা! যিনি শ্রদ্ধা ক'রে শ্রবণ করবেন তাঁর শ্রীগোবিন্বপাদপন্ে 
রতি লাভ হবে । যা কোটি জন্মের সুকৃতিতেও মেলে না, সাধনেও যা 


৫৬ লীলাগ্র৷ 
একান্ত ছূর্লভ-_সেই প্রেমসম্পদ অনায়াসে ভগবানের লীলাকথা অবণে 
লাভ হয়। তাই গোপবালারা বলেছেন--তোমার কথা ‘শরবণমঙ্গলম্‌’ | 
শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপাদ বললেন-_“শুনিলেই বড় হয় হিত।” 
“কিছুই ন! জানে যেহ শুনিতে শুনিতে সেহ 
কি অদ্ভুত চৈতন্য চরিত’ 


 পাণ্ডবজননী Fel শ্রীগোবিন্বকে সামনে রেখে বলেছেন- “তোমার 


লীলাকথা ধারা কানে শোনেন, জিহ্বায় উচ্চারণ করেন, চিত্তে স্মরণ 
করেন, অনুমোদন করেন_তীরা অনায়াসে তোমার এই ধ্বজবজ্রাফুশ- 
চিহ্নিত চরণযুগল নিজের চোখে দর্শন করবেন! প্রেম ছাড়া তো 
ভগবন্দর্শন হয় না। তাই কথা শ্রবণের এমনই মহিমা" শ্রদ্ধা অর্থাৎ 
বিশ্বাস ক'রে শুনলে হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাব হয়। 


—o—. 


হা লীলা 

গ্রীবালগোপাল তার প্রিয় ব্রজনুমিতে গোকুলনগরীতে নন্দালয়ে পিত! 
ন্দমহারাজ মাতা বশোমতীর বাংসল্যপ্রেমে পুষ্ট হয়ে দিন দিন বাড়তে 
থাকেন। এমন সময় একদিন গোপাল ব্রজবালকদের সঙ্গে শ্রীযমুনার 
তীরে খেলায় WE, দাঁদা বলাইও সঙ্গে আছেন । গোপালের যেন ইচ্ছা! 
হয়েছে আজ তার অনুরক্তা ব্রজভূমির মহিমা জগতে প্রচার করবেন, তাই 
খেলাস্ছলে মাটি খেলেন । যেই গোপাল মাটি খেয়েছেন-_আর যায় 
কোথার ! ছেলের দল তখনি ছুটে এসেছে মায়ের কাছে, নালিশের 
ছলে ব্লছে--মাগো | তোমার ছুলালের কি কাণ্ড দেখ তো! সেকি 
না আজও লোভ ছাড়তে পারে নি। লোভের বশে মাটি খেয়েছে। 
আমর! কত বারণ করলাম | কিন্তু কারো কোন কথাই সে কানে তুললে! 
না!’ নালিশের সমর বশোদানন্দনকে সঙ্গে করেই তারা মায়ের কাছে 
এসেছে । সে কথা শুনে পুত্রহিতৈষিনী জননী ব-শাদা হাতে একখানি 
লাঠি নিয়ে কৃষ্ণকে ভয় দেখাবার ভঙ্গীতে বলতে লাগলেন “আরে অবাধ্য, 
অস্থিরচিত্ত ! আপনি মাটি খেয়েছেন কেন? মায়ের পক্ষে ছেলেকে 
তুই’ সন্বোধনই স্বাভাবিক । কিন্তু মা যে আজ গোপালকে “আপনি' 
সম্বোধন করলেন_-এটিতে মায়ের গোপালের প্রতি ক্রোধই প্রকাশ 
পাচ্ছে। প্রাকৃত জগতেও এরকম ব্যবহার দেখা TA মা বলছেন_- 
মাটি খেলেন কেন? আমার ঘরে কি মিষ্টি খাবারের অভাব? মাটি 
কি একটা ao নাকি? তাতে তুই কি স্বাদ পেলি? অন্যের ঘরে 
অপরাধ ক'রে তো প্রতারণা ক'রে নিজের দোষ ঢাকিস্‌। এবারে আর 
সেটি হচ্ছে না। যদি বলিস্‌-_না মাটি খাই নি, তাহলে অন্য ছেলেরা 
তো সাক্ষী আছেই, এমন কি তোর দাদা বলাই পর্যন্ত সাক্ষী । ছেলেরা 
তো তোর দলের লোক-_-তোর সঙ্গেই খেলা করে খায় দায় বেড়ায়। 
তারা তো তোর নামে মিথ্যা কথা বলবে না। আর তাদের কথাও যদি 
ছেড়ে দিই, তোর দাদ! বলাই সে তে! তোকে ভালবাসে_সে তো তোর 


ee 


৫৮ লীলা 


বিরুদ্ধে কিছু বলবে al 

মায়ের এই কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ নিজের দোষ ঢাকবার জন্য নিরপরাধের 
মত মাথা নেড়ে বললেন_-না মা, আমি তো মাটি খাই নি। যারা ৃ 
বলছে আমি মাটি খেয়েছি--তারা সবাই মিথ্যা কথা বলছে মা। যদি | 
আমার মুখের কথা তোমার বিশ্বাস না হয়, তাহলে আমার মুখের ভেতরটা, : 
একবার ভাল ক'রে দেখ-আমি তো তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছি 
যদি মাটি খেয়ে থাকি তাহলে মুখের ফাকে দাতের পাশে কোথাও ন 
কোথাও মাটি একটু আধটু লেগে থাকবেই থাকবে ৷ 

গোপাল তো মায়ের ভয়ে সোজাসুজি মিথ্যা কথা বলে দিলেন, না 
মা, আমি মাটি খাই নি তো! কিন্তু এখানে বিচার কি হবে? মিথ্যা 
কথাটি গোপাল বলছেন--স্বরূপে তো তিনি ভগবান। মানুষ মিথ্যা 
বললে দোষ হয়, আর ভগবান বলে বুঝি দোষ হবে না? এখানে ছুটি 
দিক দিয়ে বিচার আছে। ভগবানের ভগবত্তার ছুটি দিক-_একটি 
Cat, অপরটি লীলাংশ | তত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে ভগবান 
মিথ্যা বলতে পারেন না । কারণ মিথ্যার জন্ম প্রকৃতির arated থেকে। 

কাম এব ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্তবঃ__গী ৩/৩৭ 

ভগবান শুদ্ধসত্ত্ময় বিভুচৈতন্য ঈশ্বর । সে স্বরূপকে মিথ্যা স্পর্শ করতে 
পারে না। যেমন অন্ধকার স্ূর্ধ্যকে স্পর্শ করতে পারে না । ভগবান 
ঠিকই বলেছেন__মাটি তিনি খেতে পারেন না। কারণ AID ও খাদক 
যদি ভিন্ন হয় তাহলে খাদকের পক্ষে খা্য গ্রহণ করা সম্ভব । কিন্ত 
ভগবান থেকে ভিন্ন তো কোন বস্তু নেই। স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই বিশ্ব 
SPAS সবই তে! তারই প্রকাশ | সুতরাং মাটি বলে যে ag সেটি 
আলাদা ক'রে খাগ্যরূপে ভগবানের থেকে ভিন্ন হয়ে থাকতে পারে না । 
ভগবানের পক্ষে তাই মাটি খাওয়া কোনদিনই সম্ভব হবে না। “aie 
আমি খাই নি মা+_-গোপাল যে বার বার মাথা নেড়ে এই কথা মায়ের 
কাছে বললেন__এটি তার মিথ্যাভাষণ হয় নি। এ তো গেল TH 
দিক্‌। এখন লীলার দিক fasta করা যাক্‌। শ্রীমগ্ভাগবতশাস্ত্রের 








AS লীলা ৫৯ 


রসিক টাকাকার পুজ্যপাদ আ্রীবিশ্বনাথ চক্রবত্তিপাদ আস্বাদন করেছেন 
টির লালা লোকানুসারিণী। কাজেই বাল্যস্বভাবে মায়ের তাড়ন 
ভৎ পনের ভয়ে গোপাল যে মাটি খেয়েও ‘মাটি খাই নি'-_এই মিথ্যা 
কথ। বলেছেন এই মিথ্যাভাষণ কিন্তু বাৎসল্যরসে পুষ্টিদান করেছে। 
কারণ ছোটছেলেদের স্বভাব এইটিই দেখা যায় মারের ভয়ে (পিঠে afer 
দু'চার ঘা পড়ে ) তারা দোষ কারে দোষ ঢাকবার জন্য মিথ্যাই বলে। 
ভগবানও লীলাবশে তাই করেছেন। এটিতে ভগবানের ভক্তবাৎসল্য- 
গুণের মহিমাই বেড়েছে । ভগবানের যত যত গুণ আছে তার মধ্যে 
ভক্তবাৎসল্যগুণ হল গুণসত্রাট । তাই “মিথ্যাদয়ো ভগবতি ন দোষায়ন্তে 
AGS মহাগুণচূড়ামণী ভবন্তীতি বিবেচনীয়ম্‌ ৷( চক্রবন্তী )। এখানে 
ভগবানের মিথ্যাভাবণ দোষ তো হবেই না-_বরং মহান্‌ গুণরূপে প্রকাশ 
পেয়েছে। 

গোপালের কথা শুনে মা ভাবছেন-_“তা ছেলে তো আমার ঠিক 
কথাই বলেছে-_এইটুকু ছেলে, তিনবছর তে! মোটে বয়স--এরমধ্যে 
বেশ বুদ্ধিমান হয়েছে দেখছি 1 মা তখন বললেন--বেশ, হী কর দেখি । 
গোপাল মুখব্যাদান ক'রে মায়ের সামনে দাড়ালেন । মা তখন তার 
মুখবিবরে নিখিল ত্রহ্মাণ্ড দর্শন করলেন। 

গোপালের মুখমধ্যে মা কি দর্শন করলেন? স্থাবর জঙ্গম, অন্তরীক্ষ, 
দিক্সকল, পর্ববত, দ্বীপ, সমুদ্র, VATS, প্রবহ, বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র, তারকা, 
জ্যোতিশ্চক্র, স্বৰ্গলোক, জল, বায়ু, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্‌ দেবগণ, ইন্দ্রিয়- 
সকল, মন, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ__-এই পঞ্চবিষর়, সত্ব রজঃ, তমঃ_ 
এই তিন গুণ । আরও দেখলেন বিচিত্র বিশ্ব, জীব, কাল, কর্ম, সংস্কার, 
আশয়-_আবার তারই একপাশে মা নিজেকে দেখলেন ব্রজপুরীর ACH | 
দেখে মায়ের মন শঙ্কায় ভরে গেল। মা গোপালের মুখবিবরে তুবর্লোক, 
স্বৰ্গলোক দেখেছেন | সেখানে আবার গন্ধর্ব, সিদ্ধ, fend, চারণ, faat- 
ধরগণ, বিদ্তাসমূহের ধারক, মরীচি প্রভৃতি মুনিগণ শোভা পাচ্ছেন এবং 
তাদের যশের প্রভায় সেই স্বর্গলোক উদ্ভাসিত । এইভাবে TIT 
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লোকও দর্শন করলেন। এককথায় কীটপতঙ্গ নীচতম জীব থেকে 
আরম্ভ ক'রে ব্রহ্ম! ইন্দ্র প্রভৃতি উচ্চতম জীবনিচয়ও বিরাজমান 'আঁছেন_. 
এইরকম ব্ৰহ্মাণ্ড দর্শন করলেন। কেবল CA ব্ৰহ্মাণ্ড দর্শন করলেন তাই 
নয়, সেই মুখবিবরে মা নিজেকে দেখলেন, নিজপতি শ্রীনন্দমহারাজকে 
আর সেই সঙ্গে গোপাল যে তার সামনে মুখব্যাদান কারে দাড়িয়েছে, 
সেটিও দেখতে পেলেন। 

মা একবার ভাবলেন গোপালের অঙ্গ তো স্বচ্ছ_তাহলে স্বচ্ছ দর্গণে 
যেমন বাইরের প্রতিবিশ্ব পড়ে এও বোধ হয় সেইরকম কিছু । কিন্ত 
গোপালকেও তার মধ্যে দেখতে পেয়ে সে চিন্তা দূরে গেল। গোপালে 
ব্ৰন্মাণ্ডের প্রতিবিশ্ব পড়তে পারে কিন্তু গোপালে তো আর গোপালের 
প্রতিবিম্ব পড়বে all ‘ন হি মুকুরে মুকুরস্ত গ্রতিবিশ্বনং দৃশ্যতে ৷ 
TRS তো আর মুকুরের প্রতিবিশ্ব পড়ে না। তারপর মায়ের মনে নানা 
বিতর্ক এক এক কারে উঠতে লাগল। ‘এ আমি কি দেখলাম? এ 
কি আমার স্বপ্ন? না, নাঁতা কেমন ক'রে হবে? নিব্রিত অবস্থায় 
তো লোকে স্বপ্ দেখে । আমি তো ঘুমিয়ে নেই, জেগে আছি। ঘুমের 
ঘোরে নয়নের দৃষ্টির বে অস্বস্থতা তাও col আমার নেই। তাহলে 
স্বপ্ন কেমন করে হবে? তাহলে কি কোন দেবতা আমার ওপর মায়া 
বিস্তার করেছে__তাই আমি এই সব যা তা দেখছি ? তখনই মনে হল-_ 
না, না, আমার মত এক অতি অবলা সরলা দীনহীনা রমণীর ওপর দেবতা 
কেন মায়া বিস্তার করতে আসবেন? তার তো কোন প্রয়োজন নেই। 
কৃষ্ণের মায়ের পক্ষে এ দীনতা স্বাভাবিক । ভক্তিম্পর্শে হৃদয়ে দৈন্ের 
আবির্ভাব হয় আর গোপালের মাতার দৈন্য হবে না ? এমন দীনতা 
না থাকলে কি কৃষ্ণের জননী হওয়া যায়? মা আবার মনে করছেন, 
তাহলে কি আমার বুদ্ধির বিপর্যয় ঘটেছে? কিন্তু তাও তো সম্ভব নয়। 
কারণ শরীর অন্ুস্থ হলে বুদ্ধিবিভ্রম হয়। আমার শরীর তো সম্পূর্ণ 
সুস্থ | তবে এ অবস্থা হবে কেন? যখন একে একে কোন পক্ষই টি'কল 
না তখন মা অগত্যা শেষ শঙ্কাটি তুলেছেন- _তাহলে কি সৰ্ব্বজ্ঞ গর্গমুনির 
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বাক্যই ফলল ? মুনি তো বলেছিলেন_-“তোমার এই পুত্রের নারায়ণের 


সমান গুণ আছে ।” তাহলে বোধহয় আমার গোপালেরই কোন স্বাভাবিক 
PAY প্রকাশ হয়ে থাকবে ।' 

এটি গোপালেরই কোন স্বাভাবিক এশ্বধ্যের প্রকাশ-_এইটি নিশ্চয় 
ক'রেও মায়ের মন কিন্তু শি মনে প্রাণে গ্রহণ ক'রে কোটি প্রাণপ্রিয় 
পুত্র গোপালে ঈশ্বর ভাব ধারণা করতে পারলেন না। কারণ ব্রজপরিকর 
ধারা তাদের এমন বিশুদ্ধ মাধুধ্যনয় অনুভব যে “এশ্বধ্য দেখিলে নিজ 
সম্বন্ধ না মানে।' ব্রজবাসী ভগবানের এই্বধ্যবিকাশ শ্রজভূমিতে যে 
দেখেন নি তাতো নয়। কিন্তু দেখলেও তা স্বীকার করতে পারেন 
না_এমনই তাদের প্রেমের প্রাবল্য । চোখের সামনে এ অলৌকিক 
এশ্বধ্যের খেলা দেখেও মা ভাবতে পারছেন না__আমার পেটের ছেলে 
গোপালে এ PG কেমন করে হবে? তখন আর কিছু উপায় স্থির 
করতে না পেরে তাদের কুলদেবতা শনন্নারা়ণের গ্রাচরণে প্রণাম কারে 
গোপালের মঙ্গলকামনায় একান্তভাবে শরণ নিলেন। কারণ ভগবান্‌ 
শ্রমন্নারায়ণই জগতের স্ষ্টি-স্থিতি লয়-ক্তী। তাতেই সকল জগৎ 
আশ্রিত-_সকলের তিনিই একমাত্র অভয় শরণ । মা মনে মনে সেই 
সব্বেশ্বর নারায়ণের চরণে শরণ নিয়ে কাতরে প্রার্থনা জানালেন,_-প্রভু 
গো, আমার গোপালের যেন কোন অমঙ্গল না হয়__তাকে তুমি সববতো- 
ভাবে রক্ষী করো 

নিজ দেন্তে মায়ের মনে হচ্ছে__-আমি যে যশোদারাণী, আমার পতি 
নন্দমহারাজ ব্রজেশ্বর, আমি তার অখিল বিত্তের অধিষ্ঠাত্রী সতী জায়» 
এই গোপাল আমার পুত্র, এই সকল গোপ গোগী গোধন আমার--এই 
অহংকার ও মমকার অর্থাৎ আমি ও আমার এই অভিমান, এ cei আমার 
ঠিক নয়। এ যত কিছু অভিমান সবই আমার কুমতি। মন্নবুদ্ধির 
ফলেই এই অভিমান ক'রে বসে আছি। এই অভিমান ত্যাগ করবার 
ইচ্ছা করেই মা আমার শ্রীমন্নারায়ণের শ্রীচরণে প্রণাম ক'রে প্রার্থনা, 
জানাচ্ছেন__-'সকল ব্রজবাসীর প্রাণতুল্য গোপাল | আমি তার al 
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পালনকত্রা, নিত্য নিত্য কত কত দান ধ্যান, বার প্রত ক'রে ব্রাহ্মণ, 
দেবতার আরাধনা ক'রে বিষ্ণু পূজা ক'রে তাকে সকল অনিষ্ট থেকে আমি 
রক্ষা করছি__এই যে আমার কর্তৃত্বাভিমান, এ তো সম্পূর্ণ মিথ্যা। 
ব্রজগোকুলের এ MG ভগবান শ্রাবিষুই কৃপা ক'রে দিয়েছেন । তারই 
কৃপায় গোপালকে কোলে পেয়েছি। গোপালকে আমি রক্ষা করছি, 
এ অভিমান তো আমার ঠিক নয়। প্রতিক্ষণে ভগবানই তাকে রক্ষা 
করছেন। রাক্ষসী পৃতনার হাত থেকে বাচিয়েছেন। আমার মত অতি 
SAA এক গোপনারী এই বালকের al হবারই যোগ্য! নই- রক্ষা 
করা তো দুরে আছে। এটি আমার কুমতি ছাড়া আর কিছুই aq? 
এইভাবে পুত্রমমতা ত্যাগ করবার ইচ্ছাটি ক্ষণিকের জন্য মায়ের মনে এসে 
গেল। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবস্তিপাঁদ বলেছেন এটি “বিবেকজিঘ্বষা এব a 
তু বিবেকঃ1” উপমা দিয়েছেন যেমন সংসারমোহে যার চিত্ত মজে আছে 
সেও যদি অল্পক্ষণের জন্য ভক্তসঙ্গে ভগবৎকথা প্রসঙ্গ পায় তাহলে ক্ষণিকের 
জন্য বৈবাগ্যলাভ ক'রে স্্রীপুত্রের প্রতি মমতা ত্যাগ করবার ইচ্ছা করে। 
কিন্ত এ বৈরাগ্য তার চিরস্থায়ী হয় ন!। একেই বলে শুশানবৈরাগ্য। 
মায়েরও সেই অবস্থা । ক্ষণিকের জন্য যেন পুত্রমমত। ত্যাগ করব করব 
এই রকমের ভাব। কিন্তু এ ভাবটি স্থায়ী হতে পারল ali কারণ 
মায়ের মনে এই রকম ভাবের উদয় হতেই গোপালের মনে হয়েছে “মা 
যদি আমার ওপর মমত! ত্যাগ করে তাহলে আমার অবস্থা তো বড় 
শোচনীয় । কে আমাকে তা হলে লালন পালন করবে? ক্ষুধার্ত হয়ে 
কার কাছে আমি হাত পেতে ননী চাইব? কেই বা আমাকে হাত ভরে 
'ভরে ননী দেবে? এইভাবে অত্যন্ত কাতর হয়ে গোপাল মায়ের ওপর 
পুত্রন্েহময়ী মায়াকে পুনরায় বিস্তার করলেন। এখানে পুত্রন্সেহময়ী 
মায়া বলতে পুত্রের প্রতি বাৎসল্য প্রেম বিশেষকেই বুঝতে হবে। ala 
বলা হয়েছে কারণ মায়া যেমন মানুষকে বিষয়ভোগে মজিয়ে রাখে, 
অন্ধ করে দেয়, প্রেমও তেমনি AAAS অন্ধ করে। তাই শ্রীবশোদা 
‘তখন ঈশ্বরভাব ও পুত্রভাব এই যুগপৎ উভয় ভাবের কান্তিচ্ছটার আঘাতে 
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গীড়িতা হয়ে ঈশ্বরভাব ত্যাগ ক'রে পুত্রভাব অবলম্বন ক'রে পুনরায় 
গোপালকে কোলে নিয়ে স্তন্যপান করাতে লাগলেন । 

এখন মনে হতে পারে, এশ্বধ্যভাবের দ্বারা আদেবকীজননীর পুত্রভাব 
তিরোহিত হয়েছিল, যশোদামায়ের সে ভাব হল না কেন ? এর একমাত্র 
কারণ হল বলবানের পক্ষেই বাধা দেওয়া ABA যশোদার বলবান 
পুত্রভাবের দ্বারা গোপালে ঈশ্বরবৃদ্ধি তিরোহিত হল । এখানে এশ্বধাভাব 
স্থারী নয়, সেটি আগন্তক । ক্ষণিকের oy এসেছিল, তাই দুর্বলতায় 
টিকতে পারল না। আর গোপালে মায়ের পুত্রভাব স্বাভাবিক, তাই 
প্রবল। চিরস্থায়ী হয়ে সেই ভাবই রইল। ্বৈষ্ণবতোষণী টাকায় এ 
বিষয়ে সুন্দর সমাধান করেছেন। স্বয়ং এশ্বধ্যশক্তিই ভগবান আকৃষ্ণকে 
জন্য জননী যশোদার ভাবান্তর 
ঘটিয়েছেন । ভগবানের এইভাবে বিশ্বরূপ - করানোর ফলে তিনি যে 
মাটি খাননি, সবই যে তার ভিতরে 'আছে__এ বাক্যের সত্যতাও মায়ের 
কাছে দেখালেন। আর এর কলে পুত্র গোপালে মায়েরও বাংসল্য প্রেমের 
বৃদ্ধি ও পুষ্টি হল। মা গোপালের মুখবিবরের বিশ্বরূপ দর্শন বিস্মৃত 
হলেন। পুনরায় গোপালকে কোলে নিয়ে মুখচুম্বন করে শতকোটি গুণ 
বাৎসলাম্সেহে তাকে ভরিয়ে দিলেন | 
মা যশোমতী এমনই সৌভাগ্যবতী যে বেদাদিশাস্ত্র যাঁকে Wawa 
যজ্েশ্বর রূপে পূজা করেন, উপনিষৎ থাকে ব্রহ্ম বলে স্তুতি করেন, সাংখ্য- 
দর্শন যাঁকে পরমপুরুব বলে বন্দনা করেন, যোগশাস্্র যাকে পরমাত্মা বলে 
আহ্বান করেন, আর বেশী কি বলব, সাত্বত ভক্তগণ যাকে প্রাগধন ভগবান 
বলে হৃদয়ে পরম আদরে ধারণ করেন, ধার মহিমা উচ্চৈঃন্বরে কীর্তন 
Baal — AS পরমেশ্বর হরিকে মা যশোদা নিজের গর্ভজাত সন্তান জ্ঞানে 
গ্রহণ করেন। মায়ের মনে সর্বদা এইভাব__সত্যই তো, আমি যদি 
গোপালকে না দেখি তাহলে কে তাঁকে দেখবে ! মুহূর্তকাল আমাকে ন! 
দেখলে গোপাল যে বিকল হয়ে পড়ে। আর চোখের আড়াল হলে আমি 
.যে তার বিহনে বিহ্বল হয়ে পড়ি | এ অবস্থা তো লোককে বলে বুঝাবার 


আলিঙ্গন ক'রে তার লীলা সম্পাদনের 
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নয়। আমার মনের অবস্থা আমিই শুধু জানি। এ প্রেমের প্রতিদান 
ভগবান দিতে না পেরে মায়ের প্রেমে খণী হয়ে অন্থুগ্রান্থোর মত vega 
বশীভূত হয়ে গোপাল সেইমত আচরণ করেছেন। একটু অনুগ্রহের 
ভিখারী হয়ে সন্যপানের জন্য রোদন করেছেন। মায়ের এ সৌভাগ্যের 
তুলনা হয় না। 

শ্রীষশোমতীর মহাভাগ্যের কথ Awe sq] ক'রে মহারাজ 
পরীক্ষিতের মনে প্রশ্ন জেগেছে_ প্রশ্নটি তুলেছেন 

নন্দঃ কিমকরোদ্তব্রঙ্গন্‌ শ্রেয় এবং মহোদয়মূ। 
যশোদা বা মহাভাগা পণপৌ যন্তাঃ War হরি ॥ 
_-ভাঃ ১০1৮।৩৬ 

নন্দমহারাজ কি এমন সৌভাগ্য করেছিলেন যে ভগবানকে পুত্ররূপে 
পেয়েছিলেন আর যশোদারাণীর col কথাই নেই-_তার সৌভাগ্যে স্বয়ং 
ভগবান তার কাছে পুত্ররূপে ধরা তো দিয়েছেনই-_-এর ওপরে আবার 
তার স্তন্যপান করেছেন। নন্দমহারাজ এবং যশোদাগায়ের এ সৌভাগ্যে 
মহারাজ পরীক্ষিতের এ দৃষ্টি পড়েছে কারণ মহারাজ বিচার করে দেখেছেন 
কৃষ্ণপিতা UHI এবং কৃষ্ণমাতা৷ দেবকীও ভগবানকে পুত্ররূপে এমন 
ক'রে আস্বাদন করতে পারেন নি। কৃষ্চের লীলা ভক্ত মহাজনের মুখে 
মুখে গীত হয়__এ লীলা শ্রবণে কীর্নে স্মরণে বন্দনে অনাদিকালের 
দু্ববাসন! মালিন্য দুর হয় | 

মহারাজের প্রশ্নে চকিত হয়ে শ্রীশুকদেব আপাতদৃষ্টিতে একটি 
প্রসঙ্গ তুলেছেন__“মহারাজ | নন্দমহারাজ ও যশোদারাণীর এ সৌভাগ্যের 
কারণ বলি শুনুন__পুরাকালে ANA দ্রোণরাজা ও তার স্ত্রী ধরারাণী 
দীর্ঘকাল ব্রহ্মার তপস্তা করেছিলেন । তপস্তার সিদ্ধিকালে ব্রহ্মা যখন 
ABW হয়ে তাদের বর দিতে চাইলেন তখন তারা ব্রহ্মাকে বলেছিলেন 
“হে ভগবন্‌, আমরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলে আমাদের দুইজনের যেন 
মহাদেব বিশ্বেশ্বর হরিতে পরম ভক্তি লাভ হয়, যে ভক্তি লাভ হলে 
মানুষ অশেষ দুর্গতির হাত থেকে নিস্তার লাভ করে। কৃপা ক'রে 
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আমাদের এই বর দান করুন|” 

ব্রহ্মা তখন তাদের প্রতি সন্তষ্ট হয়ে বললেন-- “তথাস্ত । তোমাদের 
মনের গোপন অভিলাষ পুরণ হবে ।” তখন ব্রহ্মার বরে সেই দ্রোণরাজ! 
ব্রজমগুলে শন্দমহারাজ আর ধরারাণী যশোমতী হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। 
ভগবান FROM তারা পুত্ররূপে লাভ করেন এবং তাকে বাৎসলারসে 
আস্বাদন করেন । এইভাবে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র ব্রহ্মার বাক্য সত্য করবার 
জন্য অগ্রজ বলরামের সঙ্গে ব্রজে বাস ক'রে পুত্রভাবে বাল্যলীল! বিবিধ- 
রূপে প্রকাশ ক'রে পিতামাতা ব্রজগোপগোগী সকলের গ্রীতিবর্ধন করতে 
লাগলেন!” 

শ্রীশুকদেৰ তো ধরা দ্রোণের এ প্রসঙ্গটি বলে দিলেন কিন্তু কথাটি 
একটু তলিয়ে বুঝতে হবে। ব্ৰহ্মা বর দিলেন, ভাতে ভ্রোণরাজা ধরারানী 
কৃষ্ণের পিতামাতা হয়ে ব্রজে জন্মগ্রহণ করলেন__কথাটি শুনতে ভাল ও 
সহজ বলে মনে হচ্ছে কিন্তু বিচারে ও যুক্তিতে দাড়াবে কি? ব্রহ্মার 
যদি বরদান ক'রে কৃষ্ণের পিতামাতার স্থপ্রির সামর্থ্য থাকে তাহলে এ 
ব্ৰহ্মা ব্রহ্মমোহনলীলার পরে শ্রাবালগোপালের কাছে কাতরভাবে কেন 
প্রার্থনা জানাবেন-_ 

তদ্ভরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং 

যদেগাকুলেইপি কতমাজ্বিরজোইভিষেকম্‌। 

যজ্জীবিতং তু নিখিলং ভগবান্‌ মুকুন্দ- 

Bara যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব || __ভাঃ ১০।১৪।৩২ 
প্রভু গো! তোমার গোকুলনগরীতে নয়--গোকুলনগরীর প্রান্তভাগে 
অরণ্যে যদি তৃণগুল্স একটা নীচ হীন জন্ম আমাকে দাও প্রতু-_তাহলে 
আমার ভাগ্যকে আমি প্রচুর ভাগ্য বলে মনে করব। ভগবান যেন 
মৌনবৃষ্টিতে বলছেন-_-ব্রন্মন্‌, তুমি তো বড় কম ভাগ্যের অধিকারী নও | 
আমার নাভিকমলে তোমার জন্ম_আমার শিষ্য পুত্র তুমি । এর ওপরে 
পদসর্য্যাদাও তোমার কম নয়। লোকপিতামহ তুমি একটা ব্রহ্মাণ্ডের 
অধিপতি, স্থপ্রিকর্তা । তাছাড়া সনকাদি মুনি, দেবধিপাদ নারদের পিত! 
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তুমি । এত সৌভাগ্যও তোমার ভাগ্য বলে মনে হল না, আর we 
জন্ম পেলে তোমার মহাসৌভাগ্য হবে এ তোমার কেমন বিচার? আর 
তা ছাড়া এ প্রার্থনাও col তোমার ঠিক হয় নি? Gay প্রার্থনাতেও 
ভগবান ABV হতে পারেন নি। তাই তার শ্রীমুখে প্রসন্নতার fiz 
এতটুকু ফোটে নি। ভগবান যেন বলেছেন, ‘SAM, তুমি ব্রজভুমিতে 
তৃণজন্ম প্রার্থনা ক'রে বড় উ চুদরের প্রার্থনা করে ফেলেছ__-সে যোগ্যতা 
তোমার কৌথায়? তুমি কি ব্রজের একটি তৃণখণ্ডের দিকে দৃষ্টি দিয়ে 
দেখেছ যে তারা এত সামর্থ্য ধরে যে তোমার মত কোটি কোটি Sates 
ne করতে পাঁরে। তুমি একটু হিসেব কারে প্রার্থনা কর।” ভগবানের 
কৃপা লাভ ক'রে ব্রহ্মার দৃষ্টি খুলে গেছে-_তাই ব্রজভূমির তৃণের দিকে 
দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পাঁরলেন__সত্যি, আমার এ প্রাথনা ঠিক হয় নি। 
তখন প্রার্থনা ফিরিয়ে নিয়ে বলছেন-প্রভু গো! আমাকে গোকুল- 
নগরীর প্রান্তভাগে যেখানে অন্ত্যজশ্রেণী নীচ জাতি হাঁড়ি ডোম চণ্ডাল 
বাস করে তাঁদের ঘরের সামনে একখান! কাঠের পাটা অথবা একখান! 
পাথরখণ্ড করে যদি ফেলে রাখ তাঁহলে আমার ভাগ্যকে আমি প্রচুর 
ভাগ্য বলে মনে করব ।’ ভগবান যেন জিজ্ঞাসা করছেন, ‘SAA, তাতে 
তোমার কি লাভ হবে ? ব্রহ্মা তার উত্তরে বললেন, ‘প্রভু, তাতে কি 
হবে জান? হাঁড়ি ডোম চণ্ডাল তারা নীচ জাতি হতে পারে কিন্ত 
ব্ৰজবাসী তো বটে-_তারা যখন সারাদিনের কাজের পরে ঘরে ফিরবে 
তখন সেই কাঠের পাটা বা পাথরখণ্ডের ওপর চরণ দিয়ে ঘরে যাবে, তাতে 
আমার লাভ হবে-_সেই ব্রজবাসীর চরণরজঃ মাথায় পেয়ে aD হব ।' 
ক্রীবালগোপালের শ্রীচরণে স্থপ্টিকর্তা ব্রহ্মার যদি এই প্রার্থনা হয় 
তাহলে সেই ব্ৰহ্মা কি ক'রে বর দিয়ে কৃষ্ণের পিতামীতাকে তৈরী করতে 
পীরেন? এ অসন্তভব। তবে যে শুকদেব ধরা দ্রোণের প্রসঙ্গটি 
তুলেছেন__এটি আপাততঃ ৷ কারণ ব্রহ্মার বরে কৃষ্ণের পিতামাতা 
“তৈরী হয় না। কৃষ্ণের পিতমাত! নন্বমহারাজ ও নিত্যমাতা৷ যশোদামা 
-নিত্যলীলাভূমিতে ব্রজভূমিতে নিত্যকাল আছেন। কারণ ভগবান নিত্য- 


মৃছক্ষণ লীলা ৬৭ 
লীলাময়। শ্রুতিবাক্যে বলা আছে 
একো দেবে! নিত্যলীলামুরক্তঃ | 
ভগবান নিত্য, তার লীলাও নিত্যা। ভগবান তো একা একা লীলা 
করবেন না। পরিকর সঙ্গে তার লীলা । লীলা নিত্যা হলে লীলাসঙ্গীও 
নিত্য। ভগবানের চার রসের লীলা-_দাস্ত, সখা, বাৎসল্য, মধুর। এর 
মধ্যে বাৎসল্যরসের পরিকর পিতামাতা নন্দ-বশোদা-__তারা নিত্যকাল 
ব্রজে নিত্যপিতামাতারূপে আছেন এবং ভগবানকে নিত্যকালই বাৎসল্য- 
রসের আস্বাদন করছেন। লীলা-পরিকর যদি নিত্য না হন তাহলে 
ভগবানের লীলা আস্বাদনের হানি হয়__লীলার অনিত্যতা দোষ এসে 
যায়। কারণ কে কবে সাধন ক'রে কার বর পেয়ে পিতামাতা হয়ে জন্মগ্রহণ 
করবেন, ততদিন ভগবানকে অপেক্ষা কারে বসে থাকতে হয়। তাহলে 
আর ভগবানের লীলাকে নিত্য বলা যায় না । এখানে সুসিদ্ধান্ত হল 
ব্রহ্মার বরে দ্রোণরাজা ধরারানী যে নন্দ-যশোদা হলেন-_এটি কেমন? 
দ্রোণরাজা ও ধরারানী যখন তপস্তায় সিদ্ধিলাভ করলেন তখন নিত্যপিতা 
নন্দমহারাজ দ্রোণরাজাকে বললেন__“তুমি ভগবানকে পুত্ররূপে আস্বাদন 
করতে চাও? তাহলে আমার মধ্যে অনুস্থাত হয়ে কৃষ্ণকে বাৎসল্যরসে 
ভোগ কর।' যশোদামাও ধরারানীকে এভাবে নিজের মধ্যে সাদরে গ্রহণ 
করলেন। এইভাবে দ্রোণরাজা নন্দমমহারাজের আন্ুগত্যে এবং ধরারাণী 
যশোদামায়ের আন্ুগত্যে কৃষ্ণকে বাৎসল্যরসে আস্বাদন করলেন। 
শ্রীশুকদেব যখন ধরা ভ্রোণের প্রসঙ্গ তুলে মহারাজ পরীক্ষিতের 
প্রশ্নের উত্তর দিলেন তখন কিন্তু মহারাজের কৌতুহল নিবৃত্ত হয় নি, 
foes প্রসন্ন হয় নি। মহারাজের শ্রীমুখের দিকে দৃষ্টি দিয়ে সর্ববান্তরযামী 
সর্বজ্ঞ শ্রীশুকদেব এটি বুঝতে পেরেছিলেন | তাই মহারাজের কৌতুহল 
নিবৃত্ত করবার জন্য ও চিত্ত প্রসন্ন করবার জন্য নূতন করে নিজের গরজে 
পরবর্তাঁ লীলাপ্রসক্গ “শ্রীদামবন্ধন লীলা" আরম্ভ করেছেন। এখানে তিনি 
প্রমাণ করে দেখিয়েছেন -_মহারাজ, আপনার অনুমান AST! ব্রহ্মার 
বরে নন্দ-যশোদা তৈরী হয় না। এ উত্তর শুকদেব দিয়েছেন শ্রীদাম- 
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বন্ধনলীলার মধ্যে এই প্লোকে__ 
নেমং বিরিধে। ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়।। 
প্রসাদং লেভিরে গোপী aes প্রাপ বিমুক্তিদাৎ ॥ 

__ভাঃ ১০।৯।২০ 
গোগী যশোদা ভগবান কৃষ্ণের যে প্রসাদ লাভ করেছেন সে প্রসাদ ভ্রন্মা 
পুত্র হয়ে লাভ করেন নি। দেবাঁদিদের শঙ্কর অভিন্নতন্ু ‘হরিহর একাত্ম’ 
হয়েও লাভ করেন নি। আর বেশী কথা কি, মহালক্মী নারায়ণের 
বক্ষোবিলাসিনী অন্কশারিনী হয়েও সে প্রসাদ লাভ করেন নি বা গোপী 
যশোদা লাভ করেছিলেন । শ্রীশুকদেবের এই মন্তব্যে বুঝা গেল যশোদা 
যে প্রসাদ পেয়েছেন Gi যদি ব্রহ্মা লাভ না করে থাকেন তাহলে ব্রন্মা বর 
দিয়ে যশোদাকে স্থষ্টি করেন কেমন করে? শুকদেবের কথা এখানে 
wo হয়েছে__সিদ্ান্তও সহজবোধ্য হয়েছে। এতক্ষণে মহারাজ পরীদ্দিৎ 
কথা শুনে তৃপ্তি পেয়েছেন এবং তীর চিত্তও প্রসন্ন হয়েছে। 
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AK ভগবান এ্গোবিন্দের লীলাকথা শুনবার জীবের প্রয়োজন 
আছে। বিবেকী ব্যক্তিরই প্রয়োজন আছে-_অবিবেচকের কোন 
প্রয়োজনবোধ নেই । আ্শুকদেব বলেছেন 

সংসারসিদ্ধুমতিছুস্তরমৃত্তিতীর্ষো- 

নান্যঃ Atal ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্ত | 

লীলাকথারসনিবেবণমন্তরেণ 

পুংসো ভবেদ্‌ বিবিধছুঃখদবাদিতম্ত ॥ -_ভাঃ ১২1৪।৪০ 
অবিবেচকের কোন প্রশ্ন জাগে না । জীবের একদিকে জন্ম, অন্যদিকে 
মৃত্যু। এই ছুইএর মাঝখানে ক্ষুধা পিপাসা, রোগ শোক, ভয়, মোহ 
প্রভৃতি। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক-__এই ত্ৰিবিধ তাপ 
জীবকে নিরন্তর জর্জরিত করছে । এর নামই সংসার-সাগর। জগতে 
সংসারের যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে অবস্য মনে হয় মরলে বাচি। কিন্তু প্রকৃত- 
পক্ষে দেখা যায় বাঁচার জায়গা কোথাও নেই | কাঁরণ__ 

জাতন্ হি Sa মৃত্যুঃ SR জন্ম YTS! — ২১৭ 

যে মরার পর আর কর্মফল ভোগের জন্ম হবে না এমন মরা মরতে পারলে 
তবে তাসার্থক। জন্মমৃত্যুর জল সংসার-সাগরে ফুরায় না। বুদ্ধিমান 
ব্যক্তির এইরকম মৃত্যু হবে । সংসার-সাগরে সাতার জানলেও তরঙ্গের 
আঘাতে এগুতে দেয় না। একটু এগুনোর সঙ্গে আবার পিছিয়ে দেয়। 
এ সংসার-সাগরের একটা তরজও পার হওয়া যায় না। সংসারের কর্তব্য 
আর শেষ হয় না। AG, পক্ষী, স্থাবর, জঙ্গম যত দেহ আমাদের চোখের 
সামনে আছে তারা প্রতিক্ষণে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে- এরা 
আমারই পুর্ববাবস্থা। তারা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে_এ দেহ যেন বিফল 
Peal না। চুরাশী লক্ষ দেহে যে সংসার-সাগর পারের ব্যবস্থা করা যায় 
না, মানুষই একমাত্র সে পারের ব্যবস্থা করতে পারে । অপ্রাকৃত তপস্তায় 
একমাত্র মানুষেরই অধিকার দেহে ব্রিগুণের মধ্যে সত্বগুণ যখন বাড়ে . 
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তখন তা পরকালের চিন্তা করায়। তা না হলে সংসার-সাগর পারের 
ইচ্ছা! জীবের জাগে না। জীবনে মৃত্যুর সময় দেখতে হবে বিষয়-আসক্তি 
যেন না থাকে । অনাসক্তি-নৌকায় এ সংসার-সাগর পার হতে aay. 
যখন দেখা যাবে ভগবানকেই শুধু মিষ্টি লাগছে, আর কিছু মিষ্টি লাগছে 
না__তখন বুঝতে হবে অনাসক্তি ঠিক হয়েছে। বাসনার অবস্থা মাটির 
Siew ঘি-এর মত। মাটির ভীড়ে ঘি যেমন মুছে নিঃশেষ করা যায় 
না, জীবের হৃদয় ভাড়ের বাসনা fae তেমনি কখনও নিবৃত্তি হয় aly 
বাসনা নিবৃত্তির নামই সংসার-সাগর পার। এ অবস্থা WE হওয়া 
কঠিন। এ অবস্থা সহজে হয় না। হয়তো হয় কোটিকে গুটি। 
ভগবান বলেছেন__ 

AIA সহস্রেঘু কশ্চিৎ যততি Praca | _গীঃ ale 
এই সংসার-সাগর পারের একটি মাত্র উপায় আছে-_ভগবাঁনের লীলারস 
আস্বাদন | যে ভাগাবানের এই সংসার-সাগর পারের ইচ্ছা জাগে 
লীলাকথার রস ( আসক্তি ) অর্থাৎ আনন্দ তার আস্বাদন । এরই নাম 
সংসার-সাগর পার। এই পার হওয়ার কাজটি অত্যন্ত জরুরী । যার 
হাঁতে সূষ্যাস্ত-নিলামের টাকা, তার তো. পথে বৃক্ষচ্ছায়ায় বিশ্রাম করা 
চলে না। আয়ুরবি অস্তাচলে যাবার আগে কাজ সেরে নিতে হবে। 
জীব সংসারের নানা যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়ে ‘ত্রাহি’ ত্রাহি’ বলবেই। 

Sacra শ্রীশুকদেব গোস্বামিপাদ বক্তা, মহারাজ পরীক্ষিৎ 
শোতা | আরও বহু সিদ্ধধি, ব্রহ্মাধি, মহধি, রাজধির দল শ্রোতার 
আসনে বসেছেন | শ্রীশুকদেব ভগবানের লীলাকথা আরম্ভ করলেন 
একদিনের লীলা দামবন্ধন লীলা । মহারাজ পরীক্ষিতের পরমায়ুর ষষ্ট 
দিনে শ্রীশুকদেব দশম স্বন্ধ বলতে আরম্ভ করেছেন। আর মোটে দুটি 
দিন পরমায়ু বাঁকী। এর মধ্যে অনেক কথাই বলতে হবে। তাই 
শুকদেব সংক্ষেপে বলছেন | 

একদা গৃহদাসীষু যশোদা নন্দগেহিনী | 
কর্সান্তরনিযুক্তাসথ নির্মমন্থ স্বয়ং দধি ॥ __ভাঁঃ sola! 


দামবন্ধন লীলা ৭১ 
এখন প্রশ্ন হচ্ছে-_এ ‘একদা! কোন্‌ দিনকে লক্ষ্য ক'রে বলা হয়েছে? 
এ দিনটি যে কোন্‌ দিন শুকদেব তা স্পষ্ট করে বললেন না তো! 
গোব্বামিপাদ এটি Reta ধরেছেন | শরগোপালচম্পু গ্রন্থে শ্রীত্রীজীব 
গোত্বামিপাদ বলেছেন--“যস্মিন্সহনি সহনন্দনামন্দস্তন্দনারোহিনী রোহিণী 
প্রণয়ময়বন্ত্রণর। নিমন্তরণরা আমদুপানন্দমন্দিরং বিন্দমানাসীৎ ৷' 

একদ1--এই দিনটির পরের দিনে আগে ইন্দ্রবজ্ঞ হ'ত। পরে এঁদিনে 
গোবদ্ধন TH হয়। যে উৎসব এখন BATS উৎসব নামে খ্যাত । এই 
ইন্দ্রবজ্ঞের আগের দিনে অর্থাৎ দীপমালিকার দিনে । দীপদানের দিন) 
ভগবানের দাঁমবন্ধন লীলা | রাজবাড়ীতে দাঁসদাসী আজ প্রায় অনুপস্থিত | 
সকলেই যজ্ঞের কাজে চলে গেছে । তাই মা আজ নিজেই দুধ জ্বাল 





দেওয়া থেকে আরম্ভ ক'রে দধিমন্থন ননী তৈরী-_যাবতীয় কাজ একাই 
করবেন। Fearne বললেন 

একদা গৃহদাসীবু যশোদা নন্দগেহিনী । 

কর্মীন্তরনিযুক্তান্তু নির্মমন্থ স্বয়ং afd  ভাঃ ১০।৯।১ 
নন্দগেহিনী বললেই তো যথেষ্ট হত-_-আবার যশোদা কেন? নন্দ 
মহারাজের তো আর যশোদা ছাড়া দ্বিতীয়া স্ত্রী নেই__যা৷ আছেন তা এ 
একজনই আছেন। শুকদেব বেশী কথা বললেন কেন? তার তো বেশী 
কথা বলবার অবসর নেই। কারণ মহারাজ পরীক্ষিতের পরমায়ু col 
সীমিত--তার মধ্যে তো কথা শেষ করতে হবে । এর উত্তরে গোস্বামি- 
পাদগণ সিদ্ধান্ত করেছেন__নাঁ, শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের পরমায়ুর 
একটি মুহূর্তও বাজে খরচ করেন নি। ‘যশোদা! পদ প্রয়োগের সার্থকতা 
আছে। যশ যিনি দান করেন তিনিই তো যশোদা। মা আজ গোপালকে 
যশ দান করবেন। সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজ করলে যশ লাভ হয়। 
রাজা যদি দরিদ্রের ঘরে গিয়ে নিমন্ত্রণ খায় তাহলে লোকে তার যশ গায়। 
তেমনি অনন্তুকোটি ব্রন্মাণ্ডের নাথ যদি ভক্তের একান্ত অধীন হন তাঁহলে 
তার পক্ষে অসমর্থ কাজ করা হল । এই যশ মা আজ গোপালকে দান 
করবেন। তাই তার যশোদা নাম এখানে সার্থক হয়েছে। গোপাল . 
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পরের ঘরে ননী চুরি ক'রে খায়। খায় খাক্‌__ছুধের ছেলে গোপাল সে 
আর কতই খাবে? কিন্ত নিজে না খেয়ে নষ্ট করে, বাদরদের ডেকে 
ডেকে খাওয়ায়__ফেলে ছড়ে নষ্ট করে-এ তো প্রাণে সহ্য হয় না। 
প্রতিবেশিনীরা তাই মায়ের কাছে রোজ রোজ এসে নালিশ করেন 
মাগো! এমন ছেলেকে শাসন কর। মা ভেবে আকুল হচ্ছেন 
“তাই তে৷ গোপাল আমার পরের ঘরে চুরি করতে কেন যার? তাহলে 
ঘরে বোধহয় গোপাল বেশ রুচি ক'রে খায় না, অভাবে তো সে চুরি 
করে না, স্বভাবে চুরি করে | তাই মা সব ভেবে চিন্তে নিজেই দধিমন্থুন 
করতে বসেছেন | মনের অভিপ্রায় এই যে__আমি যেমন করে নবনীত 
তৈরী করব দাসীর! তো আর তেমন ক'রে পারবে না। অতি ভোরে উঠে 
মা দধিমন্থন করতে বসেছেন। নন্দমহাঁরাজের অসংখ্য গাভী-_নবলক্ষ 
ধেনু-_-সকলের চেহারাই সেইরকম হৃষ্টপুষ্ট, দেখলে চোখ জুঁড়োয়। তার 
মধ্যে সাত আটটি গাভী আছে তাদের গায়ে পদ্মের গন্ধ আর তারা যে 
দুধ দেয় সে দুধও বড় সুগন্ধি । এই গাভীর! আবার wife তৃণ ছাড়া 
অন্ত তৃণে মুখ দেয় না। এই সাত আটটি গাভীর দুধ দই গোপালের 
বড় ভাল লাগে। সে বড় রুচি করে খায়। আর ভোরে ননী তৈরী 
করতে পারলে বেশী ননী উঠবে । মা এইসব ভেবে ঠিক করে রেখেছেন। 

আগের দিন রাত্রে মা গোপালকে নিয়ে পালঙ্কে শুয়েছেন। ভোরে 
উঠতে হবে__তাই মা সাবধানে আধখাঁনা শরীর etal থেকে তুলেছেন 
এমন সময় গোঁপাল জেগে উঠেছে । এটা নিয়মই আছে ছেলে হয়ত 
অকাতরে ঘুযুচ্ছে কিন্তু মায়ের উঠবার সাড়া পেলেই ছেলেদের ঘুম ভেঙ্গে 
যাঁয়। মা বুঝলেন গোপালের ঘুম গাঢ় নয়-_শ্রীগোপালচম্পুকার বলেছেন 
গোপালের যে নীল নয়ন দু'টি হ'তে নিদ্রা উদ্গত হয়েছে সেই নয়ন 
ছু'টিকে বিকশিত করতে করতে গোপাল জেগে উঠেছে। মা বুঝতে 
পারলেন গোপালে ঘুম পাতলা হয়েছে__আর আমার সঙ্গে এখনই যদি 
গোপাল উঠে পড়ে তাহলে আমাকে আর কাজ করতে দেবে না। তখন 
মা আবার শুয়েছেন-_হাত দিয়ে চাপড়ে গোপালের ঘুমকে আরও গাঢ় 


দামবন্ধন লীলা! ৭৩ 


করলেন] এরপর গোপাল ঘখন বেশ অকাতরে ঘুমুচ্ছে মা বুঝতে 
পারলেন, তখন আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে মা উঠলেন। গোপালের 
চাদমুখ দেখতে দেখতে ম! পালঙ্ক থেকে নেমে পিছু হেঁটে হেঁটে ঘরের 
বাইরে এলেন | ঘরের কোলে বারান্দা__যেখানে বসে মা দধিমন্থন 
করবেন সেখান থেকে কিন্তু গোপালকে দেখা যাচ্ছে ali মায়ের প্রাণ 
কিন্ত গোপালকে না দেখলে বাঁচে না । গোপালকে দেখতে না পেলেও 
মা প্রাণ বাচানোর উপকরণ নিয়েছেন--সেটি হল শাস্ত্রে ও লোকে প্রসিদ্ধ 
আছে এমন গোপালের বাল্যলীলা মা গীতচ্ছন্দে গান করতে লাগলেন। 
দরধিমন্থনের তালে তালে মা গাইছেন। গাইতে গাইতে মা তন্ময় হয়ে 
গেছেন। ব্রজবাসীর প্রত্যেকেরই কৃষ্ণপ্রেমে SAIS | তাদের সকলেরই 
এই একই অবস্থ। | বাকৃপতি ব্ৰহ্মা বলেছেন 

যন্ধামার্থনুহ্বংপ্রিয়াক্মতনর়প্রাণাশয়াস্তৎকৃতে | 

— hi ১০।১৪।৩৫ 

ব্ৰজবাসী যা কিছু fare ভোগ করতে চায় সবই কৃষ্ণসুখের GT! 
তাদের কামনা সবই কৃষ্ণসুখের SI! প্রত্যেকের মনের ভাব কুষ্ণ 
কেমন কা'রে BH হবেন । ব্রজবাসী পুত্র চায় কিন্তু সে পুত্রকে যশোদা- 
পুত্রের সখা করে দেবে এই আকাজ্ায়। নিজেরা সুখী হবে বলে তারা 
পুত্র চায় না। আত্মস্ুখের GT পুত্র তারা চায় না। আত্মসুখ ঘৃণ্য । 
পরের জন্য সুখ চিন্তা করলে তবে সেটি Beri আর যদি এ চিন্তা 
weal গোবিন্দে দেওয়া যায় তাহলে তিনি হবেন সব্বোন্তন। ব্রজবাসী 
এই গোবিন্দ-চিন্তা ছাড়া আর কিছু করে না। তাই তারা জগতের 
বন্দনীয় হয়েছে। WIS wale ভ্রজবাসীর এ সৌভাগ্য বর্ণন ক'রে 
বলেছেন__ 

অহোভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্। 

যন্মিত্রং পরমানন্দ AK ব্রহ্ম সনাতনম্‌ ॥ 

—BE 52158192 

এ জগতে দেখা যায় আনন্দের উপাসনা সবাই করে। কিন্তু পরমানন্র 
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সনাতন পূর্ণ ব্ৰহ্ম ব্রজবাসীর উপাসনা করেন। পরমানন্দন্বরূপ নিজে 
থেকে এসে যাদের মিত্র হয়েছেন । এ কিন্ত বড় ছুর্লভ | আনন্দ নিজে 
যাদের উপাসনা করেন এরাই হলেন ব্রজবাসী । ভগবানের নাম আনন্দ। 
শ্রুতি বলেছেন, “আনন্দ ব্রহ্মাণো রূপম্‌।” সেই নিত্য আনন্দস্বরূপ নিজে 
ব্রজবাসীর আরাধনা করতে এসেছেন | গোপালের দর্শন ছাড়া মায়ের 
প্রাণ তে! একক্ষণ বাঁচে না। Tae, বৈকুণ, গোলোক-_সব জায়গায়ই 
ভক্ত আছেন। এদের মধ্যে বিচারে ব্রজপরিকর ACD! ব্রজপরি- 
করের মধ্যে বাৎসল্যরসের আশ্রয় পিতা নন্দমহারাজ এবং মাতা যশোমতী। 
THIN আজ কোটিগ্রাণপ্রিয় গোপালের বাল্যলীলাগানে তন্ময় হয়ে 
আছেন। কারণ শুধু দেহের UND পেলে ভক্তের মন ভরে না। মনের 
WO চাই । তাই মহাজন বলেছেন 
“কৃষ্ণনামামূত বিনে খায় যদি অন্নপানে 
তবু ভক্তের দুর্ববল জীবন ।” 

ভগবান বাল্মীকি সুদীর্ঘকালের তপস্তা করবার সময় অন্নজল তো গ্রহণ 
করেন নি। তবু তাঁর প্রাণ যায় নি। কারণ ‘রাম’-নামামৃত তার খাদ্য 
ছিল। গোপাল উঠবার আগে দধিমন্থন সারতে হবে। কারণ গোপাল 
এত দুষ্ট যে যদি উঠে এসে কাছে বসেও থাকে তাহলেও কোন কাজ 
করতে দেবে A | সব এলোমেলো করে দেবে। তাহলে আর মন্থন 
করা যাবে ail গোপালের দশনের প্রতিনিধি হিসাবে গোপালের 
গুণগাথাকে গ্রহণ করে মা তাই গান করতে করতে তন্ময় হয়ে আছেন। 
এতে কিন্তু তার তৃপ্তি কিছু কম হচ্ছে না। 

মা কেমন অবস্থায় দধিমন্থন করছেন? মায়ের আকৃতি কেমন? 
লীলা! অনুভবীর তো মাকে দেখতে ইচ্ছা করে। শুকদের সে ছবিটি 
একে দিয়েছেন। 

ভগবান গ্রীকৃষ্ণচ্দ্ দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর-_টারিটি রসের অশেষ- 
বিশেষে corel । যিনি যে রসের রসিক তিনি সেই রসে গোবিন্দকে 
আস্বাদন করেন। সকল রসের বিষয় জাতি শ্রীকৃষ্ণ আর আশ্রয় জাতি 
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সেই সেই রসের পরিকর | এর মধ্যে আবার বিচারে ব্রজপরিকর সর্বব- 
“3 | তাই এই ব্রন্গাণ্ডের সাধকবর্গের মধো যিনি বাৎসল্যরসে ভগবানকে 
আস্বাদন করতে চান তাকে আশ্রয় জাতি নিত্যপিতামাতা নন্দমহারীজ 
এবং যশোদামাতার আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে । তাদের আনুগত্যে তার! 
জ্গোপালকে পুত্রর্ূপে আস্বাদন করবেন। সাধনের সিদ্ধিকালে যখন 
সেই সাধকের বাৎসল্যপ্রাতি নাধককে ভগবৎ দর্শন করাবে_-তখন শুধু 
একক গ্রাবালগোপালকে দর্শন ক'রে তার তৃপ্তি হবে না। দর্শন সম্পূর্ণ 
হবে যদি গোপালকে মা যশোমতীর কোলে দর্শন করেন। কারণ কবির 
কথা আছে__“বন্যের! বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে ॥ মায়ের কোলে 
গোপাল বাৎসল্যরসের রসিকের দৃষ্টিতে বড সুন্দর | তাই গোপাল তার 
ইষ্টদর্শনের আগে মায়ের ধ্যানটি বেশী প্রয়োজন । গ্রশুকদেব সেইজন্য 
বাৎসল্য প্রেমের লীলাবর্ণনৈর আঁগে অতি সাবধানে মায়ের ধ্যানটি 
বলেছেন | 

মা কিছু স্থলাঙ্গী অথাৎ মোটাসোটা গোছের মানুষ ; আর গায়ের রংও 
শ্যামবৰ্ণ, গৌরবর্ণ নয় । কথায় শোনা যায় বাপের মত মেয়ে আর মায়ের 
মত দেখতে ছেলে হলে ছেলেমেয়ে নাকি সুখী হয়। মায়ের মত কালো 
কালোমাঁণিক কৃষ্ণ তাই বোধহয় সে সুখী ৷ মায়ের রূপবর্ণনায় শুকদেব 
এককথায় বললেন নুভ্র__অর্থাং লাবণ্যভরা প্রতিটি অঙ্গ ৷ পৃথু কটিতট-_ 
এর দ্বারাও অঙ্গসৌন্দধা প্রকাশ পাচ্ছে। এর পরে কেশসৌন্দধ্য | 
পরণে আছে হলদে রংএর রেশমী সাড়ী ঘাঘরার মত করে পরা__কটিতটে 
বেশ এটে-সেঁটে পরেছেন যাতে কাজের সময় কাপড় খুলে এলোমেলো! 
না হয়ে যায়। শ্যামল বর্ণে হলদে রংএর বেশমী সাড়ী মানিয়েছে ভাল। 
মা দধিমন্থন করতে করতে মন্থনরজ্জুটি ধরে টানছেন নিজের দিকে আবার 
ছেড়ে দিচ্ছেন__সেটি পিছনে সরে যাচ্ছে ৷ রজ্জুর এই আকর্ষণ বিকর্ষণের 
ফলে মায়ের শারীরিক পরিশ্রম হয়েছে । তাই কান্তিক মাস_ ত্রজ- 
ভূমিতে কিছু শীতের আমেজ পড়লেও মায়ের মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা, 
দিয়েছে। রজ্জুর আকর্ষণ বিকর্ষণের সঙ্গে তাল রেখে মায়ের কানের, 


ay 
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কুণ্ডল ছুটি আর হাতের কীকন তালে তালে ছুলছে। দেহে কম্পন 
হওয়ায় মায়ের কেশপাশ আলুলারিত হয়েছে। কান্তিক মাসে ফোটা 
মালতী ফুলের মালা গেঁথে মা খোঁপায় জড়িয়েছেন_-তাও আলগা ইয়ে 
গিয়ে ফুলগুলি শিথিল কবরী থেকে ঝবে ঝরে পড়ছে। বিশ্বনাথ 
চক্রবন্তিপাদ বলেছেন মায়ের কেশভার যেন ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি, তার থেকে 
স্বচ্ছ জলবিন্দুর মত মালতী ফুলগুলি ঝরে পড়ছে। 

মা এতই তন্ময় হয়ে দধিমন্থন করছেন আর গোপালের গুণ গাইছেন 
যে গোপালকেও তার মনে নেই। গোপালের বাল্যলীল! পদকর্তাদের 
পদে ধরা আছে, সেও মা গাইছেন। আবার মায়ের স্বরচিত পদেও 
গোপালের গুণ গাইছেন। গাইতে গাইতে মা একেবারে তন্ময় হয়ে 
গেছেন। মায়ের পক্ষে এটি স্বাভাবিক । কারণ নামের আস্বাদ স্বচ্ছ 
জিহ্বায় হয়। তাই 'পঞ্চমুখে রাম নাম গান ত্রিপুরারি। বৈকুষঠপার্ষদ- 
গণ, ব্রহ্ধালোকে Yew, নারদ, শিব, ব্রহ্মা সকলেই ভগবানের নামকীর্তনে 
পাগল। আমরা যে নামে আনন্দ পাই ন! তার একমাত্র কারণ হল-_ 
আমাদের চিত্ত we নয়। জিহ্বায় অনাদিকালের অবিষ্ঠাপিত্তরোগ। 
তাই নাম মিষ্টি লাগে না, তেতো লাগে। যেমন পিত্তবিকারী রোগীর 
জিহ্বায় মিছরির আস্বাদ মিষ্টি লাগে. না__তেতো atest | চিত্ত যদি 
স্বচ্ছ হয়, জিহ্বা যদি প্রস্তুত হয়, তাহলে একবার নাম জিহবা স্পর্শমাত্রে 
দর্শনের আনন্দ লাভ হয়। দর্শননুখ তখন সাক্ষাৎ স্পর্শস্থখের আনন্দ 
দেয়। আবার স্পর্শস্থখ অনুভবে যে আনন্দ তা ভাষা দিয়ে ব্যক্ত করা 
যায় না। মহাজন বলেছেন-_ 

“al কর নাম দরশ সুখ সম্পদ 
দরশ পরশ রসপুর। 
পরশে যে BA কত তাহা কি কহিব গো 
সে যে বাণী অনুভব দূর ॥৮ 

নামের আস্বাদ যদি প্রকৃতপক্ষে আমাদের হত তাহলে তারপর কি আর 
গুছিয়ে গুছিয়ে বিষয়ভোগ করা চলে? এখন প্রশ্ন হতে পারে__গ্রব 
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প্রহ্লাদ তাহলে রাজত্ব করলেন কি করে? তারা ভগবানের আদেশে 
বিষয়ভোগ করেছেন । নিজেদের ভোগাকাক্ায় রাজভোগ করেন নি। 
বৈকুষ্ঠাধিপতি যখন sare দর্শন দিয়ে বর চাইতে বললেন তখন পরব 
উত্তর দিলেন_-প্রভু, আমার কোনও বরে প্রয়োজন নেই । আমি কৃত- 
কৃতাৰ্থ হয়ে গিয়েছি । 

স্থানাভিলাবী তপসি স্থিতোইহং 
ত্বাং প্রাপ্তবান্‌ দেব মুনীন্দরগুহাম্‌। 
কাচং বিচিন্বনিব দিব্যরতুং 

স্বামিন্‌ কৃতার্থোইস্মি বরং ন যাচে ॥ 

__হরিভক্তিস্থধোদয় 
কাচ খুঁজতে বেরিয়ে কেউ যদি পরশমণি পেয়ে যায় তাহলে তার যেমন 
আর কাচের প্রতি দৃষ্টি থাকে না, তেমনি প্রভু আমি একখানি উত্তম 
সিংহাসন প্রাপ্তির আশার তপস্তা করতে এসেছিলাম। কিন্তু তখন তে 
জানতাম না যে তোমার এমন ভুবনমোহন রূপ আছে। মুনিগণেরও 
দুর্লভ যে তোমার দর্শন _-তাই যখন পেরেছি তখন আর কাঁচের মত তুচ্ছ 
রাজসিংহাসনে লোভ নেই ৷" 

ভগবান নরসিংহদেব প্রহ্লাদকে বললেন-__এক AIBA রাজ্য ভোগ 

কর। প্রহ্নাদ ভগবানের আজ্ঞা পালন করেছেন | বিষয়ভোগে রাজ্য- 
ভোগ করেন নি। আমাদের নামের আস্বাদ হয় নি। নামের ফলে 
কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়। চিত্ত পাকস্থলীতে মায়া-পিত্তদোষ লেগে আছে, 
তাই নাম মিষ্টি লাগছে না। কিন্তু মিষ্টি লাগার উপায় কি? শ্ররপ- 
গোস্বামিপাদের বাক্য-_ . 

স্তাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি stor 

পিত্তোপতপ্তরসনস্ত ন রোচিকা নু | 

কিন্তাদরাদন্ুদিনং খলু সৈব জুঙ্টা 

স্বাদ্বী ক্রমান্তবতি তদ্গদমূলহন্ত্র ॥ 
পিত্তরোগ দূর করার ওষধ মিছরি 'খাওয়া__মিছরি খেতে খেতে যেমন 
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যেমন রোগ দূর হবে তেমনি তেমনি মিছরির আস্বাদ মিষ্টি লাগবে 
যখন সম্পূর্ণ রোগ দূর হবে তখন মিছরি সম্পূর্ণ মিষ্টি লাগবে। তেমনি 
অনাদি অবিষ্যা-পিত্তরোগ দূর করতে নাম-মিছরি হল ওঁধধ। নাম যতই 
উচ্চারণ করা যাবে ততই অবিদ্যা-রোগ দূর হবে। যেমন যেমন অবিষ্তা- 
রোগ সারবে তেমনি তেমনি নামের আন্বাদ মিষ্টি লাগবে । যখন সম্পূর্ণ 
রোগ সেরে যাবে তখন নাম সম্পূর্ণ মিষ্টি লাগবে। আর এই আম্বাদ 
পেলে এমনই অবস্থা হবে যে তখন আর একটি জিহ্বায় নাম উচ্চারণ 
ক'রে তৃপ্তি হয় না__ অসংখ্য জিহবা পাওয়ার আকাজ্ষা জাগে। ঢুটি 
কানে নাম শুনে সাধ মেটে ALi হাজার হাজার কান পাওয়ার জন্য 
লালসা! হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে মায়া জয় হলে কুঞ্চনামের আস্বাদ 
হবে। মুক্ত ব্যক্তি সেই আম্বাদ rita! আর মুক্তেরও উপাস্ত হলেন 
ব্রজবাসী। সেই ব্রজেশ্বরী ঘশোদামায়ের যে নামের আস্বাদ হবে এ 
তো বলাই বাহুল্য । বাৎসল্যপ্রেমে গড়া মায়ের SRI মা তাই তন্ময় হয়ে 
গোপালের গুণগান করেছেন । ভগবানকে ত্যাগ করেও যে ভগবানের 
গুণগান করা যায় এটি মা আচরণ করে দেখাচ্ছেন। দর্পণ যত স্বচ্ছ 
হবে ততই যেমন প্রতিবিম্ব গ্রহণ স্পষ্ট হবে, তেমনি বিষয়াসক্তিই মায়া- 
ব্যাধি, এ ব্যাধি যত কমবে ততই নামের আস্বাদন হবে। মা এই 
আস্বাদনে তন্ময় হয়ে গোপালকে না দেখার দুঃখ ভুলে গেছেন । ইন্দ্রিয় 
' “যদি দোষ থাকে তাহলে বিষয় গ্রহণই হয় al) চোখে দোষ থাকলে 
ভাল ক'রে দেখা যায় না। কানে দোষ থাকলে ভাল ক'রে শব্দ শোনা 
যায় না। বিষয়গ্রহণই যদি করা না যায়-_তবু তো বিষয়ও প্রাকৃত, 
ইন্দ্রিয়ও ales | বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সজাতীয়তা আছে, তাঁও গ্রহণ 
করা যাচ্ছে না। আর গোবিন্দ তো চিতজাতি। তার সঙ্গে অভিন্নতায় 
গোবিন্দনামও চিৎজাতি। বিজাতীয় প্রাকৃত জাতি ইন্দ্ৰিয় ; তাতে যদি 
আবার অবিষ্ঠাদোষ থাকে তাহলে সে ইন্দ্রিয় গৌর গোবিন্দ বা তাঁদের 
নাম গ্রহণ করবে কেমন করে? ইন্দ্রিযের মালিন্য ঘুচালে তবে আস্বাদ 
হবে| চিত্ত স্বচ্ছ দর্ণণে মধুসূদনের প্রতাবন্ব পড়বে। মায়ের তো 


কাজিন তা 


দামবন্ধন লীলা ৭৯ 
কোনও ব্যাধি নেই, তাই মা বড় রুচি করে নামের আস্বাদন করছেন। 
বাৎসল্যপ্রেম দিয়ে মায়ের তনু গড়। | যেমন রাধারাণীর দেহ মধুর রসে 
উজ্জল রসে কৃষ্ণপ্রেমে গড়া | ভগবানের পরিকর সকলেই আশ্রয়তত্ব। 
প্রেম যেখানে তৈরী হয় তিনি হলেন আশ্ররতন্ব আর প্রেম তৈরী হয়ে 
যেখানে যায় তিনি হলেন বিষয়তন্ব। নিত্য-পরিকর আশ্রয়তত্ব। এরা 
গীতি তৈরী করেন। AD, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর-_গ্লীতির চারটি প্রকার। 
সাধককে যে প্রীতি তৈরী করতে হয় নিত্য পরিকরে সে প্রীতি 
স্বাভাবিক | পরিকরের তন্তু প্রীতি দিয়ে গড়া। ভগবানের তন্তু 
সচ্চিদানন্দমর় | পরিকর SRE তাই । ভগবানের SR প্রেমঘন | কিন্তু 
এর চেয়েও অন্ত মধ্যাদাসম্পন্ন বস্তু আছে যা দিয়ে ভক্ততন্ গড়া হয়। 
ভগবানের চেয়েও বেশী মধ্যাদাসম্পন্ন উপাদান হল ভক্তিরস। সচ্চিদা- 
নন্দের সারাংশ দিয়ে তৈরী ভক্তি। ব্রজবাসীর তন্থু ভক্তিরসে গড়া। 
তাই ভগবান সেখানে লুন্ধ হয়েছেন । এই ব্রজবাসীর ভক্তিরসের ছিটে- 
GHB! যখন মায়িক জগতের ভক্তে আসে তাতে ভগবান আকৃষ্ট হন। 
শ্রীগুরুপাদপন্সের দান এই ভক্তিরস যা সাধককে নিত্য নিত্য পুষ্ট করে। 
এর লোভে ভগবান ছুটে আসেন গোলোক থেকে ভূলোকে, নিজ ধাম 
থেকে এই মাটির জগতে । ভগবান ভক্তদর্শনের লোভে ছুটে আসেন। 
এই সাধক দর্শনের জন্যই যদি ভগবানের লোভ হয়, তাহলে যাঁদের SY 
ভক্তি দিয়ে গড়া তাদের ওপর তিনি কেমন লোভাতুর হবেন_-এ সহজে 
বুঝা যায়। যশোদা মা বাৎসল্যরসের গুরু । মা তন্ময় হয়ে গাইছেন। 
গোপাল ঘরের মধ্যে নিদ্রিত। মা গোপালের এশ্বধ্য ভুলে গুণগান 
করছেন। ব্রজলীলা শুনবার সময় গোপাল যে অনন্তকোটি ব্রন্মাগনাথ, 
বড়েগবধ্যশালী স্বয়ং ভগবান__এ কথা ভুলতে হবে। কারণ MAY তুলতে 
পারলে লীলা আস্বাদন ভাল হয়। 

মাকে বিছানায় না দেখে গোপাল কীদছেন--তার ওপর আবার 
তার পেটে ক্ষিদে। ভগবানেরও ক্ষুধা পায়। দেওয়ার লোক নেই 





বলে খেতে পান না। আদর ক'রে দিতে পারলে ভগবানও খান। শুধু 


৮০ লীলাশ্রী 
খান AA ফল কেড়ে খান। আমরা দিতে জানি না। প্রেম 
ভুখা ভগবান। প্রেমে মাথা পাতা ফুল ফল জল ভগবান খান, শুধু দৃষ্টি 
দেন AI— 4A গীতাবাক্যে বলেছেন 

AR পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে SSN প্রবচ্ছতি। 

CHR ভত্ত পহৃতমধ্বামি গ্রযতাত্মনঃ ॥ — Fe ৯২৬ 
শুধু কথায় নয়। ভগবান শ্রাকৃষ্চন্দ্র ada অখিলত্রন্মাণ্ডনাথ ক্ষুধাতুর 
হয়ে দাসীপুত্র বিছুরের ঘরে বিছ্রপত্বীর বাৎসল্যপ্রেমে মাখা কলার খোসা 
খেয়েছেন। ব্রজবাসী ভগবানের প্রেমের উজ্জল মৃত্তি। বিশ্বের দরবারে 
যেমন কোন রাষ্ট্র বড় বিচার হয় তেমনি ব্রহ্মাণ্ড-দরবারে কি বিচার 
হয়েছে ? ভগবৎ-উন্মুখেরই প্রশংসা আর ভগবত-বিমুখের নিন্দা করা 
হয়েছে। seal গোবিন্দ ভালবাসার আদর্শ। মায়ের wags হল 
মায়ের হৃদয়ের বাৎসল্যরস__তা উপচে পড়ছে । গোপাল তা প্রাণ 
ভরে পান করেও সবটা ধরতে পারছেন ন!- ছুই কষ বেয়ে উপচে গড়িয়ে 
পড়ছে । মা বারে বারে জাচল দিয়ে ত! মুছিয়ে দিচ্ছেন। শ্রীজীব- 
গোস্বামিপাদ শ্রাগোপালচম্পু গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন। এই স্তন- 
দুগ্ধের লোভ গোপালের বড় বেশী। ব্রহ্মা তার পরিচয় দিয়েছেন | 

অহোহতিধন্য। ব্রজগোরমণ্যঃ স্তন্তামৃতম্‌ গীতমতীব তে মুদ্রা। 
যাসাং বিভে। বৎসতরাত্মজাত্মনা যত্তৃপ্তয়েইগ্ঠাপি ন চালমধ্বরাঃ ॥ 
__ভাঃ ১০।১৪।৩১ 
ভগবান বাছুর হয়ে দুধ পান করেছেন। এ পান অনুরোধে উপরোধে 
নয়-_-অত্যন্ত লোভে AG! অথচ ধার তৃপ্রিবিধানের জন্য যাজ্ঞিক 
্রাহ্মাণগণ বেদমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে ভগবানকে আহ্বান ক'রে যজ্ঞ অনুষ্ঠান 
করেন কিন্তু তাতে ভগবানের তৃপ্তি আজ পর্যন্ত দেখা গেল al! 
ব্রজবাসীর দেহ প্রেমরসে গড়া । চিনির পুতুলের মত। প্রেমরস দিয়ে 
তৈরী ছুধ। তাই তাতে ভগবান এত qa সাধকের ভক্তির লোভে 
ভগবান ছুটে আসেন। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবন্বিপাদ বলেছেন-_ক্ষুধা রুদনুখঃ 
সন্‌......পেটে এতই ক্ষিদে যে গোপালের চোখে জল এসে গেছে। 


দামবন্ধন লীলা ৮১ 
কাদতে কাদতে উঠিপড়ি কারে ছুটে এসেছেন । এইটিকে লক্ষ্য রেখে 
আাশুকদেব বলেছেন সংক্ষেপে 

তাং VIF MAD মথ স্তীং জননীং হরিঃ 1 
গৃহীত্বা দধিমন্থানং wares প্রীতিমাবহন্‌ ॥ 
_ভাঃ ১০।৯1৪ 

ক্ষেপে বললেন যে তার কারণ আছে । মহারাজের পরমায়ু তো মোটে, 
আর ছু'দিন। ব্রজভূমিতে বসেই শুকদেব ভগবানের বিশেষণ দিতে 
পেরেছেন স্তন্ককামঃ। এ বিশেষণ ব্রজভূমি ছাড়া আর কোথাও পাওয়া 
যাবে না। শ্রুতি যাকে Aiea বলেছেন। আপ্তকামঃ পূর্ণকামঃ 
বছুপতিঃ। কোটি লক্ষ্মী সম্রমের সঙ্গে ধার পাদপদ্ম সেবা করেন তার 
আবার চাইবার কি আছে? কিন্তু ব্রজবাসী-প্রেমের মহিমা এমনই যে 
সে প্রেমের কাছে ভগবান নিজে লোভাতুর হয়ে পড়েন। ব্রজবাসীর 
প্রেমের মহিমা পূর্ণকামেরও ক্ষুধা জাগিয়ে তুলেছে। মা গোপালের 
বাল্যলীলার গানে এতই তন্ময় হয়েছেন যে গোপালের আসাও লক্ষ্য 
করেন নি। গোপাল ভাবলেন,_-এখন যদি মাকে মন্থন করতে বারণ 
করি তাহলে মা বিলম্ব করবেন__নানারকম ওজর আপত্তি দেখাবেন। 
বলবেন, ‘একটুখানি অপেক্ষা কর বাবা, হাতের কাজটা সারি-_তারপর 
দুধ দিচ্ছি” তাই গোপাল নিজেই মন্থনদণ্ডটি কচি কচি রাঙা রাঙা ছুটি 
হাতে চেপে ধরেছেন। এখানে শুকদেবের বাক্যে গোপালের অন্ত 
কোন নামের উল্লেখ নেই। শুকদেব বড় মিষ্টি ক'রে ‘হরি’ নামটি উল্লেখ 
করেছেন। “হরি' নামের সার্থকতা-__হরিহ্রতি পাপানি ছুষ্টচিত্তৈরপি 
স্মৃতঃ।” অতি gare যদি চিত্তে একবার ভগবানের চরণ স্মরণ করে 
তাহলে তিনি তার জন্মজন্মান্তরের পাপরাশি না বলে নিয়ে নেন। এ 
ছাড়া ভগবানের আরও অনেক চুরি কাজের খবর পাওয়া যায় । একজন 
সাধক বড় মিষ্টি ক'রে বলেছেন__ 

অপহরতি মনে! মেকোইপ্যয়ং কৃষ্ণচৌরঃ | 
প্রণতছরিতচৌরঃ পৃতনাপ্রাণচৌর? ॥ 


৮২ লীলাশ্রী 
বলয়বসনচৌরঃ বালগোৌগীজনানাং 
হৃদয়নয়নচৌরঃ পশ্যতাং সঙ্জনানাম্‌॥ 
তিনি সাধকের মন চুরি করেন। যে ব্যক্তি ‘কৃষ্ণায় নম? বলে তার 
চরণে প্রণত হয় তার জন্মজন্মান্তরের পাপরাশি চুরি করেন। ছ’দিন 
বয়সে পৃতনার প্রাণ চুরি করেছেন। ছোট ছোট গোপবালাদের বলয় বসন 
চুরি করেন আর ভক্তজনের হৃদয় ও নয়ন চুরি করেন। অর্থাৎ ভক্তজন 
হৃদয়ে কৃষ্ণভাবন! ছাড়া আর কিছু ভাবে না, নয়নে কৃষ্রূপ ছাড়া আর 
কিছু দেখে al | 
গোপালের ক্ষিদে পেয়েছে । তার ওপর শিশুর ঝোঁক আছে। 

চতুরচুড়ামণি মন্তনদণ্ড চেপে ধরেছেন | কচি লালটুকটুকে হাতে পাছে 
আঘাত লাগে তাই মা মন্থন থামালেন। গোপাল নিজেই মায়ের কোলে 
চেপে বসেছে । মা তাকে ডেকে নিয়ে বসান নি | কত TASTY যাকে 
আবাহন করা যায় না, তিনি নিজেই মায়ের কোলে বসলেন । এইটিই 
ব্রজপ্রেমের মহিমা | প্রেমের মহিমা এমনই | মহাজন বলছেন 

গোপালাজিরকর্দমে বিহরসে বিপ্রা্বরে লঙ্জসে 

GA গোধনহুন্কৃতৈঃ স্ততিশতৈর্দৌনং বিধৎসে AST ৷ 

দাস্তং গোপপুংশ্লীষু Foor স্বাম্যং ন দান্তাত্মসু 

ACD কৃষ্ণ তবাজ্বি, পঙ্কজযুগং প্রেমৈকলভ্যং ফলম্‌ ॥ 
গয়লাবাড়ীর উঠানে কাদায় শুয়ে আনন্দে গড়াগড়ি দাও, আবার MAA 
উচ্চারিত যজ্ঞস্থানে সাদর আহ্বানে সাড়া দিতে তোমার লজ্জা করে। 
‘ধ্বলী’ শ্যামলী? নাম উচ্চারণ ক'রে কত আদরমাখা সুরে তাদের সঙ্গে 
কথা বল, আবার বাক্পতি বেদবক্তা ব্রহ্মার মত ব্যক্তির বেদসারস্ততিতেও 
তুমি সাড়া দাও না৷ শ্বৈরিণী রমণী গোপবালার কাছে তুমি চরণে 
দাঁসখৎ লিখে দাসত্ব করেছ, কিন্তু যোগী মুনি ধ্যানী খষির কাছে ays 
করতেও তোমার বাধে। তাহলে বুঝলাম কৃষ্ণ, একমাত্র প্রেমেতেই 
(তামার চরণযুগল লাভ করা যায়__-অন্য কিছুতে aa | 

তাই গোপাল আজ লোভে পড়ে মায়ের কৌলে নিজে থেকে বসে 


দামবন্ধন লীলা ৮৩ 

পড়েছেন। মায়ের স্তন্যপানে ভগবানের এত লোভ। যত তীর লোভ 
তত বুঝতে হবে প্রেমের মহিমা। জগতে দেখা যায় যে যার পিছু পিছু 

ঘোরে বুঝতে হবে সে বোধহয় তাকে কিছু খাইয়েছে। তেমনি গোপাল 

লোকটি যে ব্রঙ্গাগুনাথ ব্রজবাসীর পিছু পিছু লোভাতুর হয়ে ছুটছেন__ 

ব্রজবাসী বোধহয় তাহলে তাকে কিছু খাইয়েছে। ব্রজবাসীর কাছে 

আছে বিশেষ মাদক দ্রব্য-_থ| তাদের হৃদয়ের প্রেমরস-__তাই খাইয়েছে। 

তাই গোপাল তাদের পিছু পিছু ঘোরেন। মা তখন গোপালকে স্তন্যপান 

করালেন। দুধ খেয়ে মায়ের বাৎসল্যপ্রেম আস্বাদন ক'রে গোপালের 

মুখখানি হাসি হাসি। মুখখানি নীলকমল--কপালের ছুই পাশে অলকা- 

বলি চূর্ণকুত্তল ভূঙ্গাবলী--যেন ভ্রমরপাতি সারি সারি বসেছে নীলকমলের 

মধুপান লোভে । মায়ের স্তন তো আগে থেকেই পুত্রস্সেহে ঝুরছিল। 

এত দুধ যে গোপাল তা খেয়ে ধরতে পারছে না । ব্রজবাসীর প্রেম এতই 

‘বেশী যে ভগবানের পর্য্যন্ত তা নেবার ক্ষমতা নেই। হার লোমকৃপে 
অনন্তকোটি ব্ৰহ্মাণ্ড যাওয়া আসা করে, তিনি ব্রজবাসীর প্রেমরসের 
আতিশয্য ধারণ করতে পারছেন না। মায়ের কোলে গোপাল। 

দু'জনেই সব ভুলে গেছেন! দু'জনের মধ্যে কারো আর অন্ত কোন 

কথা মনে AZ i মাও গোপাল-_ছু'জনেই সব ভুলেছেন। গোপালের 

না হয় সব ভুললে চলবে কিন্তু মায়ের তো সব ভুললে চলবে না। কাল 

গাইএর দুধ মিষ্টি সুগন্ধি । সেই দুধ উনানে চড়ান আছে। এটি 
গোপালের খাদ্যপ্রাণ-- তা উলে পড়েছে । মা যেখানে বসে আছেন 

সেখানে থেকে রান্নাঘরের উনানে চড়ান দুধ মা দেখতে পাচ্ছেন। উথলে 

পড়লে Bab) নষ্ট হয়ে যাবে, গোপালের খাওয়া হবে না-_তাই গোপালের 
তখনও পেট ন! ভরলেও অতৃপ্ত গোপালকে কোল থেকে নামিয়ে মা 
গেলেন ছুধ নামাতে | এতে বিচার ঠিক হল কি? গোলোকধামে fRasd 

বক্তা মধুকণ প্রশ্ন করছেন__গোপাল ভগবান এটিও যদি ছেড়ে দেওয়া 
যায় তবু ছেলেকে নামিয়ে কাঁদিয়ে মা কি করে দুধ নামাতে গেলেন? 
তার উত্তরে fraed বললেন__-গুরো অবধীয়তাম্‌। বাৎসল্যপ্রেমের 


৮৪ লীলাএ৷ 


রীতি এ জগতেও আছে ছেলে কাঁদিয়ে মা ছেলের জন্য খাবার তৈরী 
করেন। রোগ! ছেলে কাদছে ; মা ভাবেন_ছেলে কাদে কাদুক তাতে 
কিছু সোনা ক্ষয়ে যাবে না-_কিন্তু খাবারটা তৈরী না হলে সারাদিন খাবে 
কি? কাজেই এখানে যে গোপালকে কীদিয়ে মা দুধ নামাতে গেছেন 
এ বিচার ঠিকই আছে। কারণ যে দুধট। উনানে চড়ান আছে সেটা নষ্ট 
হয়ে গেলে আর তো গোপালের খাওয়ার মত দুধ নেই-_গোপালের 
তাহলে সারাদিন খাওয়াই হবে না। কারণ যে কোন দুধ তে| গোপাল 
মুখে করে না। আচ্ছা তা না হয় হল কিন্তু মা গোপালকে কোলে করে 
নিয়ে গেলেন না কেন? মধুকণ্ড বললেন,_-দ্রবগমনে ST পতনভীত্যা 
একাকী গতবতী |” স্থুলাঙ্গী জননী, মা একটু মোটাগোছের alga | 
গোপালকে কোলে নিয়ে মা তাড়াতাড়ি ছুটে যদি যান তাহলে ate পড়ে 
যাবেন, সেই সঙ্গে গোপালও পড়ে যাবে । এ ছাড়া আরও একটা দিক 
আছে। এ সংসারেও দেখা যায় যে যাকে ভালবাসে তার প্রীতিকর৷ 
বস্তুতে আরও প্রীতি বেশী ক'রে জমে | 
প্রীতিরাঁজ্যের এই তো রীতি 
প্রিয়ের fara অধিক প্রীতি | 
গোপাল মায়ের প্রিয়, আবার গোপালের প্রিয় দুধ-_তাই মায়ের দুধে 
প্রীতি বেণী করে পড়েছে! যেমন পুত্র পিতার প্রিয়। আবার সেই 
পুত্রের যখন পুত্র হয় তখন পৌত্রে স্মেহ আরও গড়িয়ে যায়। Aware 
বললেন-__ . 
স জাতকোপঃ ক্ষুরিতারুণাধরং সন্দস্থ দণ্ডির্দধিমণ্ডভাজনম্‌। 
ভিত্বা মৃযা শ্রদশিদশ্ানা রহো৷ জথাস হৈয়ঙ্গবমন্তরং গতঃ ॥ 
_-ভাঃ ১০৯৬, 
গোপালের পেটে ক্ষিদে তখনও পেট ভরে fil সেই অবস্থায় 
মা কোল থেকে নামিয়ে রেখে চলে গেছেন, এতে গোপালের মেজাজ 
খারাপ হয়ে গেছে। ক্রোধে রাঙা রাঙা ঠোট দুখানি ফোলাতে লাগল, 
আর দাত দিয়ে ঠোট চেপে ধ্রল। আর চোখেও মিছিমিছি জল এনেছে। 


দামবন্ধন লীলা ৮৫ 


গ্রাতোষণীকার ভসনাতনগোত্বামিপাদ বললেন, ‘গোপালের চোখে ও জল 
মিছিমিছি নয়--সত্যি সত্যি গোপাল কীদছে- কেন জান না? দুধ 
খেয়ে যে এখনও তার পেট ভরে নি। ক্ষুধার কাতর বলে কাদছে 
তাই এ তো FAS নয়__এ অমুষাশ্রু অর্থাৎ সত্যি চোখের জল । খেদে 
গোপালের চোখে সত্যি জল দেখা দিয়েছে । গোপাল ভাবছে--তাই 
তো, মা আমাকে ফেলে দুধ নামাতে গেল-_-আচ্ছা দেখাচ্ছি মজা । এই 
না বলে কোথা থেকে একটা ছোট নুড়ি (শিলাপুত্র ) কুড়িয়ে এনে মা 
যে দইখানা নিয়ে মন্থন করছিলেন তার তলে নিঃশব্দে এক ছিদ্র করেছে 
অর্থাৎ ভাড়টিকে ভেঙেছে i cure’ গোপালের ভয় হয়েছে__এদিকেও 
ক্ষিদেও মেটে নি। তাই গোপাল একাই অন্ত ঘরে গিয়ে শিকে থেকে 
ভাড় পেড়ে টাটকা ননী নিয়ে খাচ্ছে। এর মধ্যে মা রান্নাঘরে গিয়ে দুধ 
নামিয়ে এসে দেখেন দইএর ভাড়টি ভাঙা । অবাক হয়ে বাম হাতের 
তর্জনী নাসাগ্রে স্পর্শ করে ভাবছেন__এই তো গিয়েছি আর এসেছি, এর 
মধ্যে ভাড় ভাঙলো কে? অন্য কোন বালক তো এখানে আসে নি। 
তবে কি কাক বা বিড়ালে ভেঙেছে? না, তাও তো নয়। তবে এ কাজ 
করল কে? মা এদিক ওদিক চাঁইছেন। যখন দেখলেন গোপাল 
সেখানে নেই তখন মা হেসে ফেলেছেন_-আর থাকতে পারেন নি। 
কারণ বুঝে নিয়েছেন এ কাজ গোপাল ছাড়া আর কারও নয়। কারণ 
পেটের ক্ষিদে মেটেনি বলে গোপ্যল রেগে গিয়ে ভাড় ভেঙেছে | 
ভেঙেই আবার ভয় পেয়েছে । তাই আর দেবী না ক'রে পালিয়েছে 
কিন্তু এর মধ্যে গেলই বা কোথায়? মায়ের তো তাকে খুঁজে বার 
করতেই হবে । একে তো সবে ধন নীলমণি তার ওপর আবার নয়নের 
মণি__পলকের অদর্শনে প্রলয় গণে | চোখের আড়াল করা যায় না= 
এর ওপর আবার গোপাল বেয়াড়া হয়েছে । তাকে শাসনও তে করতে 
হবে! খুঁজে না পেলে শীসনই বা কি করে করা বায়? খুঁজতে যাবেন। 
কিন্তু রাজবাড়ী__নন্দমহারাজার বাড়ী বলে কথা! এ তো আর একটা 
বটে! ঘর নয়, কোন্‌ ঘরে যে গোপাল ঢুকেছে তা কে জানে? মায়ের 


৮৬ arte) 

পক্ষে তাই গোপাল খোজা কঠিন হয়ে পড়ল। গোপাল কিন্তু মায়ের 
খোজার কথা চিন্তা করেছে। যারা তাকে খুঁজতে চায় তাদের কোন 
অভাব হয় না-_এইটিই মাকে উপলক্ষ্য ক'রে ভগরান জগৎকে দেখিয়ে 
ছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চত্রবত্তিপাদ বলেছেন-_“দধিক্রিন্নচরণচিহ্ছেন কিন্কিী- 
শবেন চ তচ্চালিতভাগ্ডাদিশব্দেন চ গৃহান্তঃস্থিতং নবনীতং ভুঞ্জানম্‌ অনুগায় 
BAB ৷ মা হঠাৎ মেঝের দিকে চেয়ে দেখেন তিন বছরের শিশু 
বালগোপালের ছোট ছোট দধিমাখা চরণচিহ্ন। মা তখন মনে মনে 
ভাবছেন_হ্থ্যারে, তুই আমার পেটে হয়েছিস্‌ না আমি তোর পেটে 
হয়েছি ? তুই নিজেকে খুব বুদ্ধিমান বলে মনে করিস্‌, না? তুই 
লুকাতে চাইলে কি হবে? এই তো তোকে ধরবার ব্যবস্থা তুই নিজেই 
করে গিয়েছিস্। দইমাখা চরণছাপ ধরে মা যে আমাকে ধরে ফেলবে 
গোপাল এতটা ভাবতে পারে নি। গোপাল যতই বুদ্ধিমান হোক মায়ের 
চেয়ে বেশী বুদ্ধি তার হতে পারে না। মা ভাবছেন-_-বেটা, বড় চালাক 
হয়েছিস না? কিন্ত তোর বোকামি col ধরা পড়ে গেছে। কিংবা 
গোপালের খুব বেশী বুদ্ধি হয়েছে । ভেবেছে চরণচিন্ন রেখে যাই, তা 
দেখে মা আমার কাছে আসতে পারবে | কিন্তু চরণছাপ প্রথম প্রথম 
যত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল পরে তো৷ আর তত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, ক্রমশঃ 
অস্পষ্ট হয়ে আসছে। অস্পষ্ট হতে হতে ক্রমশঃ যখন একেবারে চিহ্ন 
মিলিয়ে গেছে তখন মা চিন্তিত হয়েছেন__চিহ্ন যখন আর পাচ্ছি না 
তখন কি আর গোপালকে খুঁজে পাব না! Seah) মায়ের ক্রমশঃ 
বাড়ছে। কিন্তু মাগো! তোমার কোন চিন্তা নেই। গোপালকে ফিরে 
পাওয়ার আগ্রহ যেমন তোমার তীব্র, তার উপায়ও তোমার কাছে প্রকাশ 
পাবে। গোপাল তখন বাইরের চিহ্ন সরিয়ে শ্বরূপচিহ্ন মায়ের কাছে 
প্রকাশ করেছে। গোপালের কটিতটের কিঙ্কিণীর শব্দ, চরণের নৃপুর- 
ধ্বনি, আর ঘরের মধ্যে শিকে থেকে নামান ভাড়ের ঠুংঠাং শব্দ ক্রমশঃ 
মায়ের কানে এসে পৌছাল। এই শব্দই মাকে অনায়াসে পথ দেখাবে | 
মায়ের ছেলের এ লীলা তো নিত্যকাল আছেই এবং থাকবেও 
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চিরকাল | কিন্তু এর থেকে সাধক জগৎ কি শিখবে? সাধক গুরু- 

পদাশ্রয় ক'রে শ্রাগুরুদেবের দেওয়া ভজনপথে চলতে আরম্ভ করল। 

গুরুপদিষ্ট ভজনপথ-__এইটিই ভগবানের রেখে যাওরা চরণচিহ্ন। এই 

ধরে সাধক এগিয়ে চলবে । চলতে চলতে যখন সে চিহ্ন শেষ হয়ে যায়, 

ছাপ অস্পষ্ট হয়ে আসে, আর বুঝা বায় alates দিশাহারা হয়ে 

পড়ে। এর পরে সাধনের স্তর সাধক তখন কোন্‌ পথে যাবে ভাবতে 
পারে না, তখন সাধকের উৎকণ্ঠা ও কাতরতা দেখে তার স্বরূপ থেকে 

কিছু চিহ্ন তার কাছে প্রকাশ করেন। হয় তার অঙ্গগন্ধ, না হয় বংশী- 
ধ্বনি অথবা চরণের নৃপুরের নিন সাধকের কানে ক্ষণিকের জন্য পৌছে 
দেন। তাতে সাধক চমকিত হয়ে আত্মহারা হয়ে যায়, ভগবানকে 
পাওয়ার পথ খুঁজে পার । মায়ের অনুমান হয়েছে _-গোপাল ঘরে ঢুকে 
ননী খাচ্ছে। মা যেই সেই ঘরে যাবার ইচ্ছা করেছেন তখনই গোপাল 
পেছন ফিরে মাকে দেখেছে । কারণ ঘরে ঢুকে গোপাল শিকে থেকে 
ভাঁড় নামাচ্ছে বটে কিন্তু গোপালের মন তো স্থির নেই। লোকে বলে 
সাধারণ মানুষের ছুই চোখ কিন্তু চোরের শত চোখ । তাই গোপাল 
ননী টুরির সময় কেবল চোখ ফিরিয়ে পেছন ফিরে দেখছে মা এল 
নাকি? যেই পেছন ফিরে দেখতে গেছে অমনি দেখে হ্যা, যা 
ভেবেছি ঠিক তাই। মা তো এসে পড়ল বলে। তখনই গোপাল 
সামনের অন্য একটা দরজা দিয়ে একছুটে উঠানে এসে পড়ল। বাইরে 
উঠানে ভারী উদুখলটি কাক বা অন্ত কোন পশুপাখীতে মুখ দেবে 
এই শঙ্কায় উপুড় করা ছিল। Brana পেছন দিকটি বেশ চওড়া। 
তার ওপর গোপাল উঠে বেশ বাবু হয়ে বসেছে। গোপাল যখন ঘর 
থেকে বেরিয়ে এসেছে তখন খালি হাতে তো আসে নি, একটা ননীর 
ভীড় হাতে করে নিয়ে এসেছে । খালি হাতে. গোপাল কখনও যায় 
না। স্বভাবটি বরাবর এক রকমই আছে। একটুও বদলায় নি। 

যখন এ FB গৌর হয়ে এসেছেন তখনও দেখা যায় নদীয়ার রাজপথে 
গৌরন্ুন্দর সঙ্ধর্তন রঙ্গে চলেছেন__কিন্ত চলে যাচ্ছেন আর নিয়ে. 


৮৮ লালাগ্রী 


যাচ্ছেন। মহাজন বলেছেন-- 
চলে যায় আর লয়ে যায় 
জাতিকুল লজ্জা ধৈৰ্য্য অভিমান 
চলে যায় আর লয়ে যায় | 
গোপাল উদৃখলের ওপর বসে ননী খাচ্ছে বটে কিন্তু মনস্থির করতে পারছে 
না। গোপালের ভাবনা আছে মা যদি জানতে পেরে এখানে আসে 
ORT আর আস্ত রাখবে না। মায়ের ভয়ে গোপালের ভীতি। চোরের 
! চোখে যেমন চনমনে ভাব থাকে এও তেমনি । মা গোপালের কাছে 
এলেন এ কথা থেকে বুঝা যাচ্ছে শুকদেব গোপালের কাছে আছেন। 
মা ভাবছেন মাত্র তিন বছর বয়সে গোপাল এত দুরন্ত হয়েছে, এখনও Cel 
সারাজীবন বাকী। আস্তকাল পড়ে আছে। এখন থেকে শাসন না 
করলে তো চলবে না। গোপাল ননী খাচ্ছে আর বাঁদরদের দিচ্ছে কিন্ত 
তার তো বিশ্রাম নেই__আশে পাশে কেবল তাকাচ্ছে মা আসছে কি 
All হঠাৎ দেখতে পেল- হ্যা, মা তো এসে গিয়েছে । ঠিক পেছন 
থেকে মৌন চরণে মা এসে পড়েছেন । ছোট্ট একটি লাঠি মা কাপড়ের 
ভিতরে নিয়েছেন। গোপাল সেটি দেখে নি। কিন্তু গোপালের চরের 
দেখেছে। বাঁদরেরা যেই দেখেছে মায়ের হাতি লাঠি অমনি ঝুপঝাপ সব 
গাছে উঠে পড়েছে । গোপাল ভাবল “কি হল? বীদরদের এত আদর 
করে ননী খাওয়াচ্ছি__তারা পালিয়ে গাছে উঠল কেন? তবে কি মা 
এল না কি? পেছন ফিরেই col দেখেছে মা এসে পড়েছে। যেই মাকে 
দেখা অমনি “ওরে বাবা? বলে উদৃখল থেকে লাফিয়ে পড়ে সোজা সামনের 
দিকে ছুটতে আরম্ভ করেছে। মায়ের ভয়ে ভীত হয়ে গোপাল পালাচ্ছে। 
শুকদেব বললেন--ভীতবং। যেন ভয় পেয়েছে। ননীর ভীড় চুরি 
করার ফলে মায়ের তাড়নের আশঙ্কা করে গোপাল ভয় পেয়েছেন বললেই 
WANNA যেন ভয় পেয়েছেন এই Ze’ প্রত্যয়টির প্রয়োগ কেন? 
শ্ীচক্রবত্তিপাদ বলেছেন--গোপালে তো মায়ের স্নেহ জানে তাই সে 
নিশ্চিত বুঝেছে মা কিছুতেই তাকে মারতে পারবে না। ফলে মনে তার 
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আসলে কোন ভয়ই হয় নি। গোপাল সোজা ছুটে পালাচ্ছে বটে, কিন্তু 
বশোদারাণী তো ছাড়লেন না-_তিনিও তার পিছু পিছু ছুটতে আরম্ভ 
PALA | মা ভাবছেন__-গোপালের ধুষ্টতার মাত্রা ক্রমশঃ বাড়ছে। তাকে 
শাসন করতেই হবে। ছেলেকে ধরবেন বলে মা ছুটছেন আর মায়ের 
কাছে ধরা পড়বে না বলে গোপাল ছুটছে । মাও ছেলে দুজনেই ছুটছে | 
মা আবার নুতন করে গোপালকে কি ধরবেন। মায়ের কাছে তে 
গোপাল ধরাই আছে । বাধাই আছে । মাকে উপলক্ষ্য ক'রে ভগবান 
জগতে দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন__কেমন ক'রে ভগবানকে ধরতে হয়। মা 
আচরণ করে শিখিয়ে দিলেন। শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলছেন 
“মা আজ কার পিছনে ছুটছেন জানেন মহারাজ ? যোগী যোগমার্গে মনকে 
পরমাত্মাতে লীন হবার জন্য পাঠায়। তপস্তাপৃত সে মন পরমাত্মাতে 
লীন হওয়ার যোগ্য তবু সে মন নিয়ে কৃষ্ণপাদপপ্ম স্পর্শ করতে পারে 
না। সেই কৃষ্ণকে ধরবার জন্য মা যশোদা আজ লাঠি হাতে পিছু পিছু 
ছুটছেন! 

স্থলাঙ্গী জননী, তার ওপর বয়সও হয়েছে। তিনি কি গোপালের 
সঙ্গে ছুটে পেরে ওঠেন ? তার পক্ষে পারা সম্ভব নয় তবু a জেদের 
বশে ছুটছেন । যেমন করে হোক্‌ YAW ছেলেকে আজ ধরবই বীধবই। 
তিন বছরের শিশু আজ মায়ের চেয়ে বলবান। গোপাল ধরা দেব না 
বলে ছুটছে-_আর মা ছুটছেন ধরব বলে। এই ধরাধরির ব্যাপারে কি 
ঘটন ঘটে দেখবার জন্য দর্শক হয়ে অনুগমন করছে মায়ের কেশপাশ হতে 
ঝরে পড়া ফুলগুলি। ছুটে যাওয়ার ফলে মায়ের খোঁপা আলগা হয়ে 
গেছে-_তার থেকে ফুলগুলি পথে ঝরে পড়েছে__তারাই হয়েছে এ লীলার 
দর্শক। 

গোপাল তে ছুটছে ধরা পড়ব না বলে। কিন্তু ছুটে কোথায় যাবে? 
সামনে কাছারিবাড়ী, যেখানে নন্দমমহারাজের সভা বসে, প্রজাদের সুখ- 
দুঃখের কথা শোনেন___সেখানে গিয়ে যদি কোনরকমে পৌছুতে পারি 
তাহলে মা কিছুতেই আর আমাকে ধরতে পারবে না৷ গোপালের মনে 
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এই বিচার। কারণ কাছারিবাড়ীতে বাইরের লোকজন আসে। মা তা 
সেখানে কোনদিন যায় না। মা তো অনস্তঃপুরে থাকে । কিন্তু গোপাল 
বিচারে একটু ভুল করেছে। হাজার হলেও বয়সটা তো৷ কাচা, তাই বৃদ্ধি 
সেরকম পাকে নি! আজ তো মায়ের কাছারিবাড়ী যেতে আপত্তি 
নেই। কারণ নন্দমহারাজ তো আজ বাড়ী নেই। তিনি গিয়েছেন ভাই 
উপনন্দের বাড়ী নিমন্ত্রণে । তাই সেখানে আজ তো আর সভা বসবে না, 
বাইরের লোকজন আসবে না। মা আজ নিশ্চিন্ত মনে সেখানে যেতে 
পারেন। মা গোপালকে তিরস্কারের সুরে বলছেন-_“্ক যাসি রে চোর- 
বরেতি STAG? | মা যদি এখানে এসে ধরে ফেলে এই ভয়ে 
গোপালের মুখখানি ste Ste | আবার গোপাল ভাবছে এমন জায়গায় 
এসে পৌছেছি যে মা আর ধরতে পারবে না। এইজন্য অন্তরের আনন্দে 
গোপালের মুখখানি হাসি হাসি। কিন্তু কান্না বা হাসি কোনটিই ক্ষুট 
নয়, ছু'টিই চাপা । এই কান্নাহাসির মেশামিশিতে গোপালের স্বভাব 
সুন্দর মুখখানি আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। কাছারিবাড়ীর প্রায় কাছাকাছি 
পৌছে গোপাল একটু দাড়িয়ে যেই দেখতে গেছে ম আসছে না কি না 
বা কতদূর এল, সেই অবসরে একটু ছুটে এসে মা গোপালকে ধরে 
ফেলেছেন । 

মা যখন গোপালকে ধরে ফেলেছেন তখন গোপালের কান্নার বহর 
দেখে কে? যেন মা কত মেরেছে, কতই না বকেছে ! মায়ের ডানহাতে 
একটু ছোট্ট লাঠি-_তাই বাঁ হাত দিয়ে গোপালের ডান হাতখানি চেপে 
ধরেছেন । গোপালের বাঁ হাতটি খালি আছে। বামকরতলের উল্টো 
পিঠ দিয়ে গোপাল নিজের চোখ ছুটি ঘসে ঘসে জল বার ক'রে ছেড়েছে, 
আর সেই চোখের জলের সঙ্গে মিল রেখে চীৎকার করছে । চোখে তো 
মা আগে থেকেই কাজল পরিয়ে দিয়েছেন। এখন চোখের কাজলে আর 
চোখের জলে মাখামাখি হয়ে মুখখানি যা মানিয়েছে সে না দেখলে বুঝান 
যায় না। চোখ এমনিতেই জলে ভরেছে কিন্ত আরও বেণী করে জল 
বার করবার জন্য গোপাল বারে বারে চোখ ঘসছে। চোখ ছুটি যে শুধু 
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জলে কাজলে ভরে গেছে তাই নয়, আবার চোখ ছুটিতে ভয় মাখান। মা 
তিরস্কার করছেন শুধু ভয় দেখাবার জন্য ৷ জ্ঞানিগণ জ্ঞানসাধনে, যোগি- 
গণ যোগসাধনে, তপস্থিগণ তপস্তার বিনিময়ে যে পাদপন্সের নাগাল পান 
ন! সেই YAS স্বূপকে কেবল হাতে ধরা নয় আবার মা কতভাবে তিরস্কার 
করছেন! ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্রাদি দেবতা ধাকে স্তুতি করে কুল পান না-- 
তাকে মা তিরস্কার করছেন। মহাকাল যমাদিও ধার ভয়ে ভীত সেই 
ভগবান সর্ধেশ্বরকে মা লাঠি হাতে ভয় দেখাচ্ছেন! হাতের লাঠিটি 
একবার ওপরে ওঠাচ্ছেন, একবার নীচে নামাচ্ছেন__যাতে লাঠি দেখে 
গোপাল ভয় পায়__পিঠে কিন্তু মা লাঠির আঘাত করতে পারেন নি। 
লাঠির আঘাত করা তো দূরের কথা, গোপালের তন্তু এত কোমল যে মা 
কোলে নিয়ে তাকে স্তন্যপান করাতে ভয় পান পাছে হাতের আঘাতে 
গোপালের কোমল অঙ্গে ব্যথা লাগে | মী গোপালকে তিরস্কার করছেন__ 
হ্যারে দুষ্ট ছেলে, এত তোর রাগ এত তোর লোভ যে দইএর ভাড় ভেঙে 
এসেছিস্‌-_-আবার ননীর ভীড় চুরি করে এনেছিস--আবার বন্ধু তো 
জুটেছে সব বানরের দল । ঘরের থেকে চুরি করতে শিখেছিস্_দেখি 
আজ ননী কোথা পাস। আজ ছেলের দলের সঙ্গে খেলতে পাবি নে, 
ননীও দেব না । ঘরের মধ্যে বেঁধে রেখে দেব । গোপাল মায়ের দিকে 
চেয়ে ভয়ে ভয়ে বলছে-_“মা তুমি আমায় মিছামিছি বকছ-_-আমি দইএর 
ভাড় ভাঙিনি মা। মা বলছেন-__“তুই ভাঙিস্‌ নি-_ভেঙে আবার মিথ্যা 
কথা! তুই ভাঙিস্‌ নি তোকে ভেঙেছে ? গোপাল মায়ের পায়ের 
মলের দিকে তাকিয়ে বলছে__“মা, তোমার পায়ের এই মল লেগে দই 
এর ভীড় ভেঙে গেছে ।” মা বলছেন-__“আচ্ছা তাও না হয় তোর কথাই 
মেনে নিলাম কিন্তু বাদরদের ননী খাওয়াচ্ছিল কে? বল্‌ বল্_তাও 
খাওয়াস্‌ নি? গোপাল ভঙ্গি করে উত্তর দিচ্ছেনা মা, আমি খাওয়াই 
নি__কে তাদের খাওয়াচ্ছিল জান? অসৌ যেন বিনিমিত__যিনি এদের, 
a? করেছিলেন__তিনিই খাওয়াচ্ছিলেন। ছলে ভগবান তন্বকথাই 
বলেছেন। গোপাল কাতরভাবে ব্লছে_-"মা, আর LI না, তোমার, 
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হাতে লাঠিটা দেখে আমার বড় ভয় করছে__হাত থেকে লাঠিট| ফেলে 
দাও, মা 1” 

ছেলের মুখের কাতর ভাব দেখে মায়ের মন গলে গেছে__মা ভাবছেন, 
ছেলে আমার অভিমানী--কি জানি অভিমানে কি করে বসে! বানরদের 
বন্ধু বলেছি__কি জানি বানরদের সঙ্গে যদি বনে চলে যায়! তাই বেঁধে 
রাখা ভাল। সংসারের কাজ, আবার দুষ্টু গোপালকে দেখা-_ছুটি aig 
একসঙ্গে করা হয়ে উঠবে না | অতএব মা বীধবার wea করলেন | ছেলে 
ভয় পেয়েছে দেখে হাত থেকে লাঠি ফেলে দিয়ে বাধতে ইচ্ছা করলেন। 
মাতো গোপালের এধর্য্য দেখতে জানেন না। ব্রজপ্রেম ভগবানের এ্ধর্ধ 
দেখতে পারে না। “এশর্য্য দেখিলে নিজ সম্বন্ধ না মানে৷? গ্রীবৈষব- 
তোবণীকার শ্রীসনাতনগোস্বামিচরণ বিকল্পে ব্যাখ্যা করেছেন অথবা 
'তথীর্ধ্যকোবিদা"-মা গোপালের দুষ্টুমি ভালভাবেই জানেন-_জেনেই 
তাঁকে বাঁধতে ইচ্ছা করলেন। ছেলের দুষ্টুমির খবর তো মায়ের ভাল 
ভাবেই জানা আছে! অসময়ে বাছুরদের গলার দড়ি খুলে দেওয়া অর্থাৎ 
যখন YA দোওয়ান হয় নি__তার আগেই দড়ি খুলে দেয়, তখনই বাছুরের 
দল মায়েদের ( গাভীদের ) কাছে গিয়ে হাজির হয়ে বাটে মুখ দিয়ে দুধ 
খেতে আরম্ভ করে__গোপেরা তাই দেখে হৈ হৈ কাবে তেড়ে আসে। 
ঘর খালি হয়ে যায়__সেই অবসরে গোপাল দলবল নিয়ে ঘরে ঢোকে 
শিকে থেকে ননীর ভীড় নামায়। দরজার সামনে তো বাড়ীর বুড়ি বসে 
থাকে-_সে দেখেই চীৎকার করতে আরম্ভ করে-_“আরে যশোদার বেটা 
ঘরে ঢুকেছে, ধর ধর-_তাড়া তাঁড়া। তখন গোপাল সঙ্গীদের নিয়ে 
খানিকটা ননী ছুই হাতে মেখে বুড়ির মুখে চোখে মাখিয়ে দেয়। বুড়ি 
তো আর চোখে দেখে না। ততক্ষণে তাঁরা ঘরে ঢুকে শিকে থেকে SIV 
নামীয় । আবার নাগাল পায় না বলে একজনের পিঠে আর একজন 
ওঠে-_-তার পিঠে আর একজন, তার পিঠে আর একজন- এইরকম ক'রে 
পর পর উঠে ভীড় নামায়। পাড়াগ্রতিবেশিনীরা সকলে মায়ের কাছে 
“প্রতিদিন নালিশ করে--এরকম অপচয় রোজ রোজ কি সহ্য করা যায় 
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মা, তুমি এর একটা বিহিত কর।” মা কথাটা গায়েই মাখেন at বরং 
উণ্টে তাদের ওপর ক্রোধ প্রকাশ করেন-_“আমার এটুকু দুধের ছেলে 
গোপাল আর কতই খাবে? গোপাল খেলে তোদের সব ফুরিয়ে গেল 
না কি? তা তোরা এক কাজ করলে পারিস্‌__অদ্ধকার চোরকুঠুরি 
ঘরে ননীর Swern লুকিয়ে রাখলে পারিস্‌-_তাহলে তো আর গোপাল 
দেখতে পাবে না” তার! বলে_মা সে চেষ্টা করেও দেখেছি কিন্তু 
তাতেও কিছু হয় না। কারণ তোমার গোপাল যে ঘরে যখন যায় মা, 
তখন সে ঘর তো আর অন্ধকার থাকে না_-সে ঘর যে আলোয় আলো 
হয়ে ঘায়। এখানে গোপরমণীরা সত্য কথাই বলেছেন। কারণ গোপালের 
অঙ্গকান্তির কণা পেয়ে জগৎ আলোকিত হয়। WH, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, 
তারকা, fags, অগ্নি--সকলেই সেই গোবিন্দের তেজে তেজস্বী। 
গোবিন্বই সকল তেজের মূলীভূত আধার | শ্রুতি স্মৃতি একই সুরে কথা, 
বলেছেন। 

ন তত্র Wl ভাতি ন চন্দ্রতারকা 

cai বিদ্যুৎ কুতোহয়মগ্সিঃ | 

তমেব ভান্তমনুভাতি AK 

SD ভাসা সব্বমিদং বিভাতি ।- শ্রুতি 
আবার গীতাবাক্যে ভগবান বললেন 

য্দাদিত্যগতং তেজো জগগ্ভাসয়তেইখিলং | 
যচ্চন্দ্ৰমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজে! বিদ্ধি মামকম্‌ ॥ 

_গীঃ ১৫১২ 
তাছাড়া গোপালের অঙ্গের মণিমাণিক্যের অলঙ্কারও ঘরের আধার. দূর" 
করে দেয়। মা যশোমতী গোপালের এসব দুষ্টুমির কথা জেনেও আজ- 
গোপালকে শাসন করবার জন্য বাধবার সম্কর করলেন। 

যে সভা জানে কোন সাধনে ভগবানকে বীধা যায় না তারা নিশ্চিত- 
ভাবে এ কথা জানে সে সভায় মা কেমন করে দড়ি দিয়ে গোপালকে 
বাধলেন? মা যেন গোপালের বার্য্য সম্বন্ধে ভাল জানেন না। প্রেমের: 
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মহিমা এমনই যে অন্ধ করে দেয়_-এশ্বধ্য দেখতে জানে না। এখন 
বিচার উঠবে এশর্্যজ্ঞান ব্রজবাসীর ছিল কি না। যদি এঁশধ্যজ্ঞান 
থাকে তাহলে আবার মা গোপালকে বাধতে যান কেমন ক'রে? না 
জানলেই বা বাঁধতে যান কেমন Wea ? যারা মরজগতের সাধক তার! 
জানে যে কৃষ্ণ ভগবান, যারা মুক্ত তারা জানে কৃষ্ণ ভগবান। আর যাঁরা 
ব্রজবাসীকে গুরু করেন তারা কৃষ্ণকে ভগবান বলে জানে ta কি 
সম্ভব ? অনাদিরাদি শগোবিন্দের চিরকালের প্রতিজ্ঞা আছে-_ 
যে যথা মাং প্ৰপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌ | 
মম বর্মনুবর্ভ্তে মনুয্যাঃ পার্থ ARs ॥ __গীঃ ৪1১১ 
যে আমাকে যেমন করে ভজবে আমি তাকে তেমনি করে ভজব, ভজনের 
প্রতিদান দেব। ব্রজবাসী সব ত্যাগ ক'রে কৃষ্ণ ভজছে। ZA 
বলেছেন 
যদ্ধামাৰ্থসুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়প্রাণাশয়াস্বৎকৃতে | 
-ভাঁঃ ১০।১৪।৩৫ 
ব্রজবাসী কৃষ্ণসুখের জন্য সব ত্যাগ করেছে। কৃষ্ণসুখের জন্য সব হারিয়ে 
কৃষ্ণ ভজেছে। মায়ের কাছে গোপালও নিজের সব হারিয়ে বশীভূত 
হয়েছেন। গোপাল আবার কি হারিয়েছেন? তার স্বভাবগত এঁধর্যয 
হারিয়েছেন। এটি একটি অঘটন ঘটেছে। অঘটন কেন? এঁধর্য 
ছেড়ে গোপালের তো থাকা সম্ভব নয়। সূর্য্য যেমন তার তাপ, অগ্নি 
যেমন তার দাহিকাশক্তি ছেড়ে থাকতে পারে না, তেমনি গোপালের পক্ষে 
GIG ত্যাগ ক'রে থাকা অঘটন বৈকি! কিন্তু এটি অঘটন হলেও 
ঘটাতে হবে। এতে ভগবানের বাক্য বজায় থাকবে। অনন্ত ব্রহ্মা 
যার লোমকুপে যাতায়াত করে সেই গোবিন্দ আজ দড়িতে বাঁধা পড়বেন। 
মায়ের এ রজ্জু হল ভক্তিরজ্জু। ভগবানের বাক্য আছে-_“ভক্ত্যাহমেকয়া 
গ্রাহাঃ ৷৷ গীতাবাক্যেও ভগবান বলছেন 
SST মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চাস্মি তত্বতঃ। _গীঃ ১৮৫৫ 
ভক্তির চরম পরিপাক রসের চরম পরিপাক মায়ের দাম রূপে দেখ! 


দামবন্ধন লীলা ae 


TR! আখের তরল রস ঘন ক'রে কারে যেমন সিতামিছরি (ওলা) 
হয় বাংসল্যপ্রেমও তেমনি ঘন হয়ে মা যশোদার রূপ ধারণ করেছে। 
মায়ের এই রজ্জু ভগবানকে অধীন করেছে। ভগবান ৫ eer, 
অন্য কোন কিছু তাঁকে বশীভূত করতে পারে না। প্রহলাদজী বলেছেন 
_ হরির কাছে প্রেম ছাড়া আর যা কিছু নিয়ে যাওয়া যাক্‌ সবই বিডুম্বনা 
মাত্র। উঠানে পড়ে আছে যে ভারী উদুখলটা তার সঙ্গে গোপালের 
কটিদেশকে একটা দড়ি দিয়ে মা বেধে দেবেন। কারণ ভারী জিনিষের 
সঙ্গে বাধলে তিন বছরের শিশু গোপাল আর সেটাকে সরাতে পারবে 
না। এ প্রাকৃত জগতেও দেখা যায় ছেলে যদি অত্যন্ত দুষ্ট হয় তাহলে 
মায়েরা খাটের পায়ার সঙ্গে কিংবা জানলার গরাদের সঙ্গে বেঁধে দেন। 
শ্রীশুকদেব বলছেন__মা আজ কাকে বাধতে গিয়েছেন জানেন মহারাজ ? 
এ জগতের প্রেমের ক্ষেত্রেও এশ্বধ্য ভুলতে হয়। ছেলে এশবর্যযবান 
হলেও মা-বাপের কাছে সে পুত্র ছাড়া কিছু নয়। মা বাপ তাকে তিরস্কার 
করেন। এশ্বধ্য জেনেও সব ওপরে জানে আমার ছেলে । শুকদেব 
বললেন 
ন চান্তন বহিধস্ত ন পূর্ববং নাপি চাপরম্‌। 
ALAA বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ ॥ 
'_ভাঃ ১০।৯।১৩ 
ধার অন্তর নেই, বাহির নেই-_যার স্বরূপ অসীম। অসীমের 
পুর্ব পশ্চিম নেই। সেখান থেকেই জগতের উদয়, আবার সেখানেই 
জগতের লয়। ভগবান বলছেন, AG AK প্রবর্ততে । শ্রুতি বলেছেন 
যতো বা ইমানি ভূতানি জায়স্তে 
যেন জাতানি জীবস্তি--...-... 
স্থষ্টির পূর্বেও তিনি আছেন আবার পরেও আছেন অর্থাৎ পশ্চিমে 
আছেন। দেবকী মা বলছেন__ 
নষ্টে লোকে িপরাদ্ধাবসানে 
মহাভূতেঘাদিভূতং গতেষু। 


৯৬ লীলাএ৷ 


বক্তেহব্যক্তং কালবেগেন যাতে 
ভবানেকঃ শিষ্যতেহশ্েষসংজ্ঞঃ ॥ BE ১০/৩২৫ 
farina কালের অবসানে চরাচর লোক বিনাশ পায়। মহাভুত আদি- 
ভূতে অথাৎ সুন্মভুতে লয় পায়-_পরে ব্যক্ত সব অব্যক্ত প্রধানে লয় পেলে 
তুমিই একমাত্র অবশিষ্ট থাক | 
স্থষ্টির মধ্যে AKG তার স্থিতি । ভগবান বলছেন__ 
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেঘবস্থিতঃ ॥ _গীঃ vig 
সকল প্রাণীই আমাতে অবস্থিত রয়েছে কিন্ত আমি তাদের সঙ্গে 
লিপ্ত নই। 
পিতা বস্ুদেব বলেছেন-_ 
স এব স্বপ্রকৃত্যেদং Wrst ত্রিগুণাত্বকং। 
তদন্ ত্বং হ্াপ্রবিষ্ট; প্রবিষ্ট ইব ভাব্যসে ॥ 

_-ভাঃ ১০1৩।১৪ 
তুমি জগতের মধ্যে প্রবেশ করেও অপ্রবিষ্টের মত। জগৎ তোমাতে 
কিন্তু তুমি জগতে লিপ্ত নও। চতুঃশ্লোকী ভাগবতেও ভগবান ব্ৰহ্মাকে 
বলেছেন-__ 

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্তদ্যৎ সদসৎপরম্‌ | 
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহবশিষ্যেত সোইম্ম্যহম্‌ ॥ 

_-ভাঃ ২৯৩৩ 
স্থষ্টির পুর্বে আমিই ছিলাম ব্রহ্মন, তখন আর কেউ ছিল না। আবার 
UE যখন হল তখনও আমি তার মধ্যে প্রবেশ করি; আবার যখন মহা- 
প্রলয় হবে__তখনও আমি অবশিষ্ট থাকি | 

ভগবানের এই যে স্বরূপ তাতে তাকে বাঁধা তো একেবারেই 
OAS! এই গোপালকে মা তাহলে বীধলেন কি ক'রে? গ্রীল 
বিশ্বনাথ চক্রবন্তিপাদ বলেছেন- স্মপ্টিকর্তা ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ ক'রে 
একটি তৃণকুটো পথ্যন্তকে ভগবান নিজ মায়াগুণে আবদ্ধ ক'রে রাখেন 
সেই সৰ্ব্বব্যাপক মহামহেশ্বর শ্রীভগবানকে মা নিজের বাৎসল্যপ্রেমময় 


দাম্বন্ধন লীলা কা 


ag দিয়ে বাঁধলেন । কাউকে বাঁধতে হলে দড়িটি তার বাইরে দিয়ে 
বেষ্টন করে এনে দুটি মুখ একসঙ্গে করে বেঁধে দিতে হবে। তবে বন্ধন 
ঠিক হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে পরিচ্ছিন্ন বস্তুরই বন্ধন সম্ভব। ভগৱান 
তো বিভুটৈতন্ত ঈশ্বর। তিনি তো সর্বব্যাপক-_তাই তার স্বরূপে 
বাইরে বলে কিছু নেই, আর বাইরে যদি না থাকে তাহলে ভিতর অর্থাৎ 
অন্তর বলেও কিছু নেই। বাইরে ভিতর যার কিছুই নেই রজ্জু দিয়ে যে 
বাঁধবে সে ay রাখবে কোথায়--বেষ্টন কারে আনবেই বা কি ক'রে? 
গোপাল স্বরূপে তো ভগবান। কাজেই তিনি সব্্বদেশব্যাপক-- 
সকল দেশ ব্যেপে তিনি আছেন। গীতাবাক্যে নিজন্বরূপটি- 
বলেছেন 
FAS: পাণিপাদং তৎ সব্বতোইক্ষিশিরোমুখম্‌। 
সর্ববতঃ শ্রুতিমল্লোকে স্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি — Re ১৩1১৩ 
যিনি সব্বদেশব্যাপক তিনি সর্ব্বকালব্যাপকও বটে। সর্ব্বকাল ব্যেপে' 
যদি তার অবস্থান হয় তাহলে তার Ae নেই পশ্চিমও নেই। জগতে 
এইটিই নিয়ম আছে ব্যাপকের দ্বারা ব্যাপ্যের বন্ধন হয়। ব্যাপক. বড় 
ব্যাপ্য ছোট | বড় দিয়ে ছোটকে বাঁধা যায়। ছোট দিয়ে বড়কে 
কখনও বাঁধা চলে না । এখানে তো তাই হয়েছে । সর্ববব্যাপক ভগবান 
তাকে মা বাধতে চাইছেন পরিমিত রজ্জু দিয়ে । রজ্জু তো ব্যাপ্য-_তা৷ 
দিয়ে কখনও সব্বব্যাপককে বাধা যায়? সমগ্র জগংই তো কারণন্বরূপ 
ভগবানের কার্য । সুতরাং সমগ্র জগৎ দিয়ে যদি ভগবানকে বাধবার' 
চেষ্টা করা যায় তাও তো কোনমতেই সম্ভব হবে না__তাহলে জগতের 
অংশের অংশভূত ag দিয়ে কি করে বাধা যায়? যদি আমরা Fa 
বুদ্ধিতে প্রশ্ন তুলি শ্রীবালগোপাল তো সাকার__তাহলে তিনি আবার, 
সৰ্ব্বব্যাপক হবেন কি Sta? তা বলা যাবে না, কারণ a সাকার. 
ভগবানের মুখবিবরেই তে! বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড মা যশোদা দর্শন করেছেন | 
তাহলে ভগবানকে বাধা যদি এতই অসম্ভব তবে মা বাঁধলেন কি 
ক'রে? অসাধারণ বাৎসল্যপ্রেমে মা গোপালকে নিজের গর্জাত পুত্র- 


৭ 
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জ্ঞানে বীধলেন। অধোক্ষজ অর্থাৎ অব্যক্ত ভগবানকে মা পুত্রবোধে 
বাঁধলেন | আকাশ বাতাস চোখে দেখা না গেলেও বুঝান যায়। ভগবানের 
আস্বাদ হল মুকের আস্বাদনের মত। বোবা যেমন মিষ্টি কোন জিনিষের 
আস্বাদ পেলে তার খুব ভাল লাগলেও ভাষা দিয়ে বুঝাতে পারে না= 
কারণ অধরে তার ভাষা নেই, নীরবে শুধু ভাবে ভঙ্গিতে তার উপলব্ধি 
প্রকাশ করে, তেমনি ভগবানকে বুঝাবার জন্যও বাক্য নেই। শাস্ত্র শুধু 
ভঙ্গি করে বুঝান। সর্ব্বেশ্বর সব্ধবব্যাপক ভগবান আজ মানুষের মত 
কূপ ধারণ ক'রে এসেছেন তাই ধরা যাচ্ছে all গোপাল 'অধোক্ষজ 
অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্হ নন-_তীকে মা প্রাকৃত বালকের মত বেঁধেছেন । 
Meow ‘aa’ ক্রিয়ায় favor প্রয়োগ করেছেন-__অর্থাৎ মা যে 
বেঁধেছেন এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই । শ্রোতৃবর্গ__পাঠকপাঠিকা- 
গণ জানেন যে এ তত্ব বড় দুর্জ্ঞেয় । মাকে দিয়ে শুকদেব প্রমাণ করেছেন 
সাধনের পরিপাঁকদশাতে প্রেমলক্ষণা ভক্তিতেই ভগবানকে বাধা যায়, অন্ত 
কিছু দিয়ে বাঁধা যায় না। চিৎপুঞ্জ জ্ঞানঘনবিগ্রকে জ্ঞানের ডেলাকে মা 
'বেঁধেছেন। যেমন রক্তমাংসের ডেল! পুত্রকে প্রাকৃত মায়েরা বাঁধেন। 
শ্রীচক্রবন্তিপাদ মন্তব্য করেছেন__-“অহো| প্রেমবলং GU ইতি__মায়ের এ 
কি অসাধারণ প্রেমের প্রভাব যার কাছে ভগবান বাঁধা পড়লেন | 

এখন মায়ের বন্ধনরজ্জুতে গোপালের বাধবার প্রকারটি শুকদেব 
দ্রেখাচ্ছেন। মারের মনের ভাব “আমার পেটের ছেলে আমি বাঁধতে 
পারব না তা কখনও হয় নিশ্চয়ই বাধব। তার ওপর সে তো 
অপরাধ করেছে | এখন তো মোটে তিন বছর বয়স-_এর মধ্যে এত 
দুষ্টুমি । আস্তকাল তো পড়ে আছে। শাসন না করলে দিন দিন আরও 
বেয়াড়া হয়ে যাবে। পাড়াপ্রতিবেশী. তো মজা দেখবে কিন্তু আমি 
হিতৈষিণী জননী, আমি তো আর মজা দেখতে পারি না'_তাই বাধবার 
জন্য মায়ের এত AAA! মা আন্দাজমত দড়ি নিয়ে বীধবার জন্য GIS 
হলেন। মা তো রাজ্বী। কাজেই অনুমান যা করেছিলেন তাঁতে দড়ি 
কম পড়বার কথা নয়। চক্রবত্তিপাদ বলেছেন- “মায়ের প্রেম এতই. 


দামবন্ধন লীল! ৪৯ 
বেশী যে তাতে গোপালকে বীধা চলে--দড়ি কম পড়বার কথা নয়। 
অগস্ত্যমুনি যে সাগর পান করেছিলেন সে সাগর শুকিয়ে যায় নি। সাগর 
সাগরই আছে কিন্তু অগন্তযখবির প্রভাবে সে সাগর গও্যতুল্য হয়ে গেছে। 
তেমনি মায়ের প্রেমের মহিমা এমনই যে তার কাছে গোপালের Gaeta 
প্রভাব এতটুকু খাটল না। বাঁধা হয়েই গেল। মায়ের কাছে গোপালের 
বাধা তে হয়েই আছে। মায়ের প্রেমে গোপাল বশীভূত তো চিরদিনই 
আজ বলে নয়। কিন্তু এই মায়ের সঙ্গে যে বন্ধনলীলা--এটি লীলা 
করবার জন্য জগৎকে দেখান__যারা তাকে মায়ের মত ক'রে বাধতে 
চার__তাদের কাছে ভগবান কেমন করে বাধা পড়েন আর তাকে বাধাই 
বা কেমন করে যায় এটি দেখে জগৎ শিখে নেবে । মাকে উপলক্ষ্য করে 
ভগবান জগতে লীলা প্রকাশ ক'রে গেলেন | এখানে মায়ে বেটার লীলায় 
ভগবান বলে মনে না ক'রে ছুরন্ত দামাল গোপশিশু বলে মনে করতে 
হবে। 

সকালবেলা গোপালের বাধা পড়লে তো অসুবিধা আছে-_তার 
নিত্যকর্ম্মে বাধা পড়বে | ছ্বারকা, CAPD, গোলোকে AKA তো ভগবানের 
‘নিত্যকৰ্ম্ম আছে কিন্ত শ্রীবৃন্দাবনে তার নিত্যকর্ম অন্যরকম | সকালবেলা 
পাড়াপ্রতিবেশীর গোশালায় ঢুকে গাভীদের দুধ দোওয়ানোর আগে 
'বাছুরদের গলার দড়ি খুলে দেওয়া, ছেলের দল নিয়ে ঘরে ঢুকে ননীর 
ভাড় চুরি করা, শিশুদের চিম্টি কেটে ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়া-_-এসব হল 
গোপালের নিত্যকর্ম। তাই গোপাল শিশুবুদ্ধিতে ভেবেছেন যদি মা 
বাঁধতে না পারে তাহলে ভাল হয়। গোপালের এটি কিন্তু কখনও মনে 
হয়নি যে আমি ভগবান, আমাকে কেমন করে বাধবে_এ কাজ 
একেবারেই অসম্ভব । কারণ এ লীলা ব্রজভূমিতে দাড়িয়ে । বজভুমির 
এমনই মহিমা যে এশ্বধ্য মাথা তুলে দাড়াতে পারে না৷ যড়ৈশবর্য্যশালী 
ভগবান যখনই নন্দছুলাল হয়েছেন, শিশু হয়েছেন, তখনই তার ভগবস্তার 
ভাব আর মনে পড়ে না। ভগবানের তো লোকজন আছেন । AR 
.শক্তিমানের শক্তিবর্গ (যারা নিত্যই আছে কিন্তু এতক্ষণ সুপ্তভাবে ছিল_ 
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এখন লীলানুরোধে প্রকাশ la!) সত্যসঙ্ক্লতাশক্তি বললেন, ‘ay, 
তোমার যা সঙ্কল্প তাই হবে-_এর এতটুকু AGG হবে AL! ভগবানের 
বিভুতাশক্তিও এতক্ষণ নিদ্রিতা ছিলেন কিন্তু স্বরূপে col আছেন। 
ভগবান, যে কত অনন্ত-_-কত বিভু wi Sala বাক্য থেকে জানা ag 
SIR তমোমহদহং খচরাগ্নিবাভু- 
সম্বেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ 
কেদৃগ্বিধাবিগণিতাগুপরাণুচধ্যা- 
বাতাধবরোমবিবরস্ত চ তে মহিত্বম্‌॥ 

_ভাঁঃ ১০।১৪।১১ 
হে প্রভে| | অনন্তকোটি বিশ্বত্রহ্মা তোমার প্রতি রোমকুপে ত্রসরেণুর 
মত যাওয়া আসা করে, যেমন গবাক্ষপথে অসংখ্য সূধ্যকিরণ যাতায়াত 
করে। 

সত্যসঙ্কল্পতাশক্তি বিভূতাশক্তিকে জাগালেন__শক্তির কাছে তো 
তিনি পরমেশ্বর। বিভুতাশক্তিকে বললেন, ‘তুমি প্রভুর দেহে প্রকটিত 
হও ।' ভগবানের দেহে বিভুতার প্রকাশ হল। মায়ের হাতে রজ্জু কিছু 
কম ছিল ai—fee বিভুতাশক্তির চক্রান্তে কম পড়েছে। পেটের 
ছেলেকে মা বাঁধছেন। কাজেই এতে তার বুঝবার কিছু নেই। মা 
প্রথমে খোঁপা থেকে চুল বাঁধার একটা ফিতে গোপালের উদরের সঙ্গে 
উ্ুখলটা! বেষ্টন ক্রবার মত আন্দাজ করে নিয়ে বাঁধতে গেছেন__কিন্ত 
দড়িটা ঘুরিয়ে বেঁধে দেবার সময় দেখলেন ছু'আঙ্গুল কম পড়ল। মা 
একটু ANG হলেন। কারণ যে আন্দাজে দড়ি নিয়েছেন তাতে কম 
পড়ার কথা নয়। ভাবলেন--তা হতে পারে, আমার আন্দাজ হয়ত কম. 
হয়েছে।” তথ্ন, আর একটা দড়ি নিয়ে জোড়া দিয়েছেন__দড়িটা 
আর. একটু লম্বা হয়েছে__কিন্তু এবারেও বাঁধতে গিয়ে দেখলেন সেই 
QUST. FH, তখন. মা আবার দড়ি জোগার করে জোড়া দিলেন। 
কিন্তু আবার. বাঁধতে গিয়ে দেখেন যে ছু'আঙ্ল কম সেই ছ'আঙ্ল 
eH | মায়ের বিস্ময় এতে ক্রমশঃ বাড়ছে। ঘরে যত দড়ি ছিল মা. 





দামবন্ধন লীলা ১০১ 
জোড়া দিয়ে একশ’ হাত লম্বা করেছেন__তাই দিয়েও বাঁধতে গিয়ে 
দেখেন সেই ছ' আঙুল কম। মা ভাবছেন--কি হল? ভূভুড়ে ব্যাপার 
নাকি? মারের বাধবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা আর গোপাল বাঁধা পড়ব 
না এই Weal করে চীৎকার করছে। এই গোলমালে পাড়াপ্রতিবেশীরা 
এসে জড় হয়েছে। পুররমণীরা ব্রজরমণীগণ যখন বিস্ময়ে চেয়ে আছেন 
আর মুখ টিপে টিপে হাসছেন তখন মায়ের বিস্ময় তো চরমমাত্রায় 
উঠেছে। গোপালের কটিদেশ তো মায়ের মুঠিতে ধর! পড়ে__স্ৃতরাং 
পরিমিত তো বটেই, তাকে একশ’ হাত লম্বা দড়ি দিয়ে বীধা যাচ্ছে না 
কেন? মায়ের প্রথম বিস্ময়__গোপালের উদর col ফুলে ফুলে তিলমাত্র 
বড় হচ্ছে না আর দড়িও তো এক আঙ্লও ছোট হয়ে যাচ্ছে না। 
আর দ্বিতীয় বিস্ময় হল প্রতিবারের বেষ্টন করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে ছু'- 
SHEA করে কম পড়ছে__এক আঙ্ল নয় তিন আঙুল নয় চার আঙুল 
নয়। এ তো অদ্ভুত! 

মায়ের ছেলের ধ্বস্তাধ্বস্তিতে পাড়ার মেয়েরা মজ। দেখবার জন্য জুটে 
গেছে । মা বাধবেনই জেদ ধরেছেন-_-আর গোপালের জেদ বাঁধা পড়ব 
Ali অন্যদিন যখন পীড়াপড়শীরা মায়ের কাছে নালিশ জানান গোপাল 
তাদের ঘরে রোজ চুরি করে তখন মা কথাটা গায়ে তো মাখেনই না বরং 
উল্টে তাদের তিরস্কাব করেন। বলেন, ‘গোপাল যদি একটু ননী খেয়েই 
থাকে তাহলে তোদের কি কম পড়বে? আর গোপাল আমার দুধের 
বালক-_সে কতই বা খাবে? তোদের যত সব অনাস্থষ্টি কথা! তারা 
বলে, ‘মা, গোপাল খেলে তো আমাদের গায়ে লাগে না_কিন্তু খায় না 
তো-_ফেলে ছড়ে নষ্ট করে-_আবার বীদরদের ডেকে ডেকে খাওয়ায় । এ 
রকম কি রোজ রোজ প্রাণে সহা হয়? তুমি একটু শাসন কর মা! আজ 
যখন মায়ের ঘরে গোপাল চুরি করেছে তখন তারা তো কথা বলার সুযোগ 
পেয়েছে _বলছে-_‘অয়মৈকাগারিকঃ ( চোর ) ভবদা গারেহপি কাক্কারিম- 
stile ate বুঝি মা এই চোরটি তোমার ঘরে চুরি করেছে ? গোপাল 
এ ফাকেই তাদের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাচ্ছে। ভাবটা এই 
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একবার মায়ের হাত থেকে ছাড়া পাই, তারপর তোমাদের মজা দেখাব ॥ 
মণিময় কিন্ধিণীবেষ্টিত গোপালের উদর যখন ঘরে যত দড়ি ছিল জোড়া দিয়ে 
দিয়ে একশ’ হাত লম্বা ক'রে তা দিয়েও বাঁধা যাচ্ছে না তখন পুরস্থীরা, 
মা যশোদাকে বলছেন-_-আজকে গোপালের তোমার ভাগ্য ভাল। 
বিধাতা তার কপালে বন্ধন লেখেন নি । কাজেই প্রিয়সখি যশোদে, এ. 
বাধবার আর চেষ্টা করো না।” কিন্তু মায়ের তো জেদ চেপে গেছে__ 
কি আমার পেটের ছেলে আমি বাঁধতে পারব না__তা কখনও হয়! 
প্রেম তো DIG বোঝে না। মা বলছেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ দড়ি 
ভারা মন্ত্র জান তাই ভেতরে ভেতরে তোমরা গোপালের পক্ষপাতী । বন্ধন 


সেইজন্য হচ্ছে না। মা জেদ ধরেছেন আজ এখন থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত: 


ঘরের যত দড়ি গ্রামের যত দড়ি সব একসঙ্গে জড় করে বাধবার চেষ্টা 
করব-_দেখব গোপালের উদরের সীমা কোথায়? ভগবানের জেদ 
বাঁধা পড়ব না, আঁর মায়ের জেদ বাঁধবই | মায়ের জেদ অর্থাৎ ভক্তের' 
CaM | ভগবানের জেদ আর ভক্তের জেদ__ছুই জেদ সমানে চলেছে-_ 


এখন কার জেদ বজায় থাকবে? শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবত্তিপাদ সিদ্ধান্ত' 


করেছেন__ছুই জেদের মধ্যে যুগে যুগে যার জেদ বজায় থেকেছে সেই 


ভক্তজেদই বজায় রইল--ভগবানের জেদ ভাঙতে হল । ভগবান GEV: 


বজায় রাখবার জন্য নিজের হঠ ত্যাগ করেছেন। এ তো আজ নূতন নয়। 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে পিতামহ ভীষ্মের প্রতিজ্ঞ। ছিল__-গোবিন্দ হাতে অস্ত্র 


ধারণ করাব, আর ভগবান নিজে অর্জনের রথের সারথি হয়ে প্রতিজ্ঞা 
করেছিলেন_ অস্ত্রধারণ করব না । কিন্তু শেষ পধ্যন্ত ভীম্মের প্রতিজ্ঞাই 


বজায় থেকেছে। গোবিন্দ রথচক্র ধারণ ক'রে ভীম্মের দিকে ছুটে গেছেন | 


অনাদিরাদি শ্রীগোবিন্দের চিরকালের প্রতিজ্ঞা যে আমাকে যেমন ক'রে: 


wart আমি তাকে তেমন ক'রে ভজব__-ভজনের প্রতিদান দ্রেব। 

যে যথা মাং প্রপগ্তন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌। -_গীঃ ৪1১১ 
কিন্তু একটা জায়গায় ভগবান ঠেকে গেছেন। ব্রজগোপিকার ভজনে' 
সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হল। বলতে হল-_ 


দাম্বন্ধন লীলা ১০৩ 


‘ন পারয়েহহম্। _ভাঃ ১০।৩২২১ 
তোমাদের প্রেমের খণ আমি শোধ করতে পারলাম না । এখানেও 
তেমনি--মায়ের জেদই বজায় রইল। ভগবানের নিজের জেদ ভাঙতে 
হল। মায়ের বাৎসল্যপ্রেমে গোপাল চিরদিনই বাঁধা পড়ে আছেন। 
আজ আর মা নূতন করে গোপালকে কি বাধবেন? তবে যে মাকে 
উপলক্ষ্য করে ভগবান এ লীলা প্রকাশ করলেন শুধু সাধক-জগৎকে 
দেখাবার জন্য । মায়ের মত ক'রে ভগবানকে বাঁধবার জন্য যদি কারো! 
জেদ হয় তাহলে তার বাধবার উপায়ই বা কি আর প্রকারই বা কি? 
মাকে দেখে সাধক জগৎ শিখে নিক কেমন ক'রে ভগবানকে বাঁধতে হয়। 
ব্রজপ্রেমের মহিমা বজায় রাখতে ভগবান মায়ের দেওয়া রজ্জুর বন্ধন 
স্বীকার করলেন। ভগবানের নিজের মহিমাকে যদি ক্ষুন্ন করতে হয় 
ক্ষতি নেই, ভগবান তাতে BRS হন। নিজেকে ছোট মনে করেন না। 
রাধার চরণ মাথায় নিয়ে ভগবান মান সাধতে বড় পটু । এ তীর গৌরব। 
এটি ব্রজবাসীর প্রেমের গৌরব | ভগবান যদি সাধকের ভজনের বিনিময়ে 
কৃপা ফিরিয়ে না দেন তা হলে তার প্রতিদান দেওয়া হল না। কিন্তু 
পিতাকে কিছু দেওয়া যেমন দান বলা চলে না, এখানেও তেমনি মায়ের 
বাধরার জন্য পরিশ্রম এবং তীর ঘর্মাক্ত কলেবর কবরীবন্ধন শিথিল দেখে 
গোপালের মন টলে গেছে, জেদ ভেঙে গেছে। মাতৃবৎসল ভগবান 
মায়ের প্রতি কৃপা ক'রে নিজে থেকে বাঁধা পড়লেন_এই যে কৃপা" 
শব্দটি শ্রীগ্ুকদেব উল্লেখ করলেন__এখানেও যশৌদামায়ের ওপর বাল- 
গোপালের কৃপা-_এও তো বলা চলে AL ছেলে কি মাকে কৃপা 
করবে? মা-ই তো ছেলেকে কৃপা করবেন | গোপালের আচরণও তো 
তাই। মা অনুগ্রাহিকা__গোপাল অনুগ্রাহ্া। মা কৃপা করেন আর 
গোপাল আচল পেতে সে কৃপা গ্রহণ করেন | কিন্তু শুকদেবকে “কৃপা” 
শব্দটি অগত্যা বলতে হয়েছে। কারণ এ ছাড়া উপায় ছিল al “কৃপা? 
তো একমাত্র ভগবানের সম্পত্তি । ভগবান ছাড়া আর কেউ কৃপা করতে 
পারে না__জীব, প্রকৃতি, কাল, কর্স__কেউ কৃপা করতে পারে না ॥ 


১০৪ লীলা 


মহাজনবাক্যও তাই 
একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য | 
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য ॥ 
“আর সব’ বলতে.তো মা বাবা তা থেকে বাদ পড়বেন না। ভগবান যার 
প্রতি যে আচরণ করুন__সবটাই তার করুণা । এ ছাড়া অন্য কোন 
পদ প্রয়োগ করা যায় ন! বলে শুকদেব “কৃপা? শব্দটি উল্লেখ করেছেন 
স্বমাতুঃ খিন্নগাত্রায়া বিজরস্তকবরত্রজঃ | 
Gel পরিশ্রমং কৃষ্ণ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধানে ॥ 

— BPE ১০।৯।১৮ 
কিন্তু ‘কৃপা’ শব্দ উল্লেখ করেই শুকদেব শঙ্কিত হয়েছেন, তাই পরে “নেমং 
বিরিঞ্চো ন ভবো---** এই শ্লোকে সেটি সমাধান করেছেন। অন্যের 
বেলায় যা ‘প্রসাদ’, গোগীর বেলায় তা প্রসাদ বলা যাবে না। কিন্তু 
সিদ্ধান্তে তো একে ‘কৃপা’ ছাড়! অন্ত কিছু বলাও যায় না । তাই অগত্যা 
কৃপা’ই বলতে হবে | তবে মায়ের ওপরে যে কৃপা তা হল বড় কড়া- 
পাকের কৃপা । কৃপার বিভিন্ন জাতি আছে। রাজকুমার যেখানে যা 
করেন সবটাই তার কৃপা | কারণ চাকরি সুত্রে কোথাও বন্ধুত্ব করতে 
col তিনি বাধ্য নন। ভৃত্য, সখা, পিতামাতা, কান্তা সৰ্ববত্ৰই তার কৃপা | 
কৃপা ক্রমশঃ ঘন হয়ে যাচ্ছে। আমরা পুত্র বিত্ত পেয়ে মনে করি 
'ভগবানের কৃপা পেলাম.। এ কৃপা বটে-_কিন্তু এটি কপার আসল 
চেহারা নয়। এমন কি মুক্তিবাসন! যদি হৃদয়ে থাকে তাহলেও তাকে 
খীটি কৃপা বলা যাবে না। কিন্তু হৃদয়ে যদি গৌরগোবিন্দপাদপন্ন 
ভজবার বাসনা হয়. তবে বুঝতে হবে কৃপা হয়েছে। মাকে গোপাল 
'কেমন কৃপা করেছেন? দামবন্ধনে বাঁধবার মত কৃপা করেছেন | কৃপার 
এ কেমন ধারা আমরা বুঝে উঠতে পারি না । যে দড়িতে এতক্ষণ বাঁধা 
যাচ্ছিল না_ মায়ের শত চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছিল__শেষপর্ধ্যন্ত গোপাল কিন্ত 
এঁ দড়িতেই বাধা পড়েছেন। প্রতিবার দু’আঙ্ল কম পড়ায় মায়ের 
'বিস্ময়'জেগেছে। সাঁধকজগৎকে বুঝাঁবার জন্য ভগবানের এই লীলা | 





দামবদ্ধন লীলা Sve 


সাধক সাধন করে-_তার ভক্তিতে ভগবান যদি ধর! দেন তাহলে মায়ের 
প্রেমে গোপাল বাধা পড়বেন এতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে? কেউ 
যদি ভগবানকে বাধতে চায় তাহলে মায়ের মত প্রেম দিয়ে বাধতে 
পারে__এইটিই সাধকজগৎকে দেখাবার Ga ভগবানের এই লীলা । ছুটি 
কারণে বন্ধন হয়। শেষ পর্য্যন্ত আর Pate ফাক থাকে নি। 
চক্রবত্তিপাদ বলেছেন-ভক্তনিঠা ভজনোথা আরন্তিস্তদর্শনোথা স্বনিষ্ঠা 
কৃপা চেতি দ্বাভ্যামেব ভগবান্‌ wal ভবেৎ। সাধকের নিষ্ঠাপৃর্বক 
ভজনের পরিশ্রম দেখে ভগবানের কাছ থেকে দয়া উঠবে । তেতাস 
'খেলার যেমন নিজের লোক দিয়ে হারজিত হয়, তাদের দলের লোকের 
যেমন হারজিত নেই-_কেবল পথিককে মজাবার জন্য এটি করা হয়, 
তেমনি। মা তো দলের লোক। তার আর হারজিত কি! কিন্ত 
জীবকে মজাবার জন্য মায়ের সঙ্গে ভগবানের এই লীলা । মায়ের পরিশ্রম 
না দেখা ATS ভগবানের কৃপা হয় নি। জীবের বাৎসল্যরসের ভজনের 
আদর্শ গুরু হবেন জননী যশোদা । রসের উপযোগী ভজন হবে । মায়ের 
তাড়ন ভন লালন পালন-_-এইটিই বাৎসল্যরসের ভজন। মধুর রসে 
আলিঙ্গন, সঙ্গস্থখ-_এইটিই হবে ভজন । সেখানে চন্দনতুলসী দিয়ে 
অগ্চনা SSAA পরিপাটি নয়। মায়ের বন্ধনের জন্য চেষ্টা ও পরিশ্রম দেখে 
গোপালের স্বরূপে সত্যসঙ্কল্পতাশক্তি বিভূতাশক্তি চলে গেল। তারাই এত- 
ক্ষণ HAGA মত কাজ করছিল | কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা তো সম্রাজ্ঞী 
নয়__তারা দাসী । সম্বাজ্ঞীর অনুপস্থিতিতে যেমন দাসী প্রভুত্ব করে, 
এও তেমনি । এর পরে যখন feral কৃপাশক্তির আবির্ভাব হল 
তখনই বন্ধন হয়ে গেল। কৃপাশক্তির কাছে অন্য কোন শক্তি মাথা তুলে 
দাড়াতে পারে নী__তাদের সকলকেই পরাজয় স্বীকার করতে হয়। এর 
আগে বিভুতাশক্তি ও সত্যসঙ্কর্তাশক্তি নিজেদের eye প্রকাশ করে 
বলেছিল__এমন কার সাধ্য আছে যে আমাদের প্রভুকে বাঁধে । কিন্ত 
কৃপাশক্তি সর্ব্বোপরিতার কাছে সকল শক্তির পরাজয় । এইভাবে 
ভগবান__ঘিনি সকলকে নিজের অধীন করে রাখেন, তিনি--মায়ের 
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প্রেমবন্ধনে ধরা পড়েছেন | ৃ 

ভগবান অনিন্ত্যশক্তি বিভূচৈতন্য ঈশ্বর । তার অসীম পারমৈঙব্য | 
থাকা সত্বেও যে প্রেমের কাছে এমন বশীভূত Beal এটি রস আস্মাদনের' 
এক পরমচমৎকার পর্য্যায়_-এতে দোষ তো হবেই না, বরং পরম ভূষণ 
হয়েছে। ভগবান তার এ পরম মাধুর্্যময়ী লীলা কিন্তু যেখানে-সেখানে 
বিশেষ ক'রে অভক্তজনের কাছে প্রকাশ করেন A দরদী ভক্ত, রসাস্বাদী 
ব্যক্তির কাছেই প্রকাশ করেন। শ্রীচক্রবন্তিপাঁদ বলেছেন_-ভগবান 
আত্মারামচূড়ামণি-_ধার দ্বিতীয় বস্তুর স্পর্শ নেই তিনিও ক্ষুধায় কাতর | 
হয়েছেন। পূর্ণকাম হয়েও স্তন্তপানে অতৃপ্তি দেখ! গেছে। Cae 
স্বরূপ ভগবানে ক্রোধ দেখা যাচ্ছে__অথচ ক্রোধের জন্ম প্রকৃতির 
রজোগুণে। কোটি কোটি লক্ষ্মী ধার পাদপদ্ম সম্রমের সঙ্গে সেবা করেন 
তিনি পরের ঘরে ননী চুরি করছেন। মহাকাল যম প্রভৃতি ধার ভয়ে 
ভীত তিনি আজ মায়ের ভয়ে ছুটে পালাচ্ছেন। মনের চেয়েও অগ্রগতি 
ধার-_তাকে মা ছুটে গিয়ে ধরে ফেললেন। আনন্দঘনবিগ্রহ ধিনি। 
তিনি দুঃখে রোদন করছেন । সৰ্ব্বব্যাপক হয়েও ভগবান বন্ধন স্বীকার 
করলেন। এইরকম শত শত বিরোধী শক্তি ভগবানের স্বরূপে যুগপৎ 
প্রকাশ পায়। এরই নাম অনিন্ত্যশক্তি অথবা বীধ্য--এ লীল! কিন্ত 
ভগবান নিজ অনুভবীজনের কাছেই প্রকাশ করেন। কারণ যারা রসা- 
স্বাদন করতে জানে না সেই অভক্ত অযোগ্য জনের কাছে প্রকাশ কারে 
লাভ কি? ভগবান স্বতন্ত্র কর্তা-_পরম স্বাধীন | কিন্তু চিচ্ছক্তিসারভূতা 
যে ভক্তি সেই প্রেমের কাছে ইচ্ছা ক'রে ভগবান অধীনত! স্বীকার 
করেন। প্রেমের এমনই মাধুরী | এই মাধূর্য্য ভক্তির স্বরূপের মাধু্যযের 
আধিক্যই ভগবানের লোভ জাগিয়ে তুলেছে । এখন প্রশ্ন হতে পারে 
ভক্তির স্বরূপে এই মাধুধ্যের আধিক্যটি কি? 

ভগবান সচ্চিদানন্দময় আর ভক্তিমহারাণীও সচ্চিদানন্দময়ী__তাহলে 
উপাদান যদি দুজনের সমান হয় সৎ, চিৎ, আনন্দ তবে ভক্তিতে ভগবানের 
লোভ হবে কেন? কিন্তু ভক্তিতে যদি লোভই হয় তাহলে ভক্তিমহারাণীর 
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স্বরূপে কিছু বেশী মাবর্য্য আছে নিশ্চয়ই। জ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ 
মহাশয় তীর গীঠকভাম্যে এ নিয়ে বিচার করেছেন। ভক্তিমহীরাণীর 
স্বরূপটি কি? ভগবদ্বণীকারভূতা শক্তি কিংস্বরূপা কিং atone 
ময়জ্ঞানানন্দরূপা-_প্রকৃতিজাত APE থেকে যে জ্ঞান আর আনন্দ জন্মে 
তাই দিয়ে ভক্তিমহারাণীর স্বরূপ গড়া? বলদেব এ পক্ষ খণ্ডন করে 
বলছেন-_না, ত! হতে পারে নী । কারণ তাহলে ভগবানকে মায়াবশীভূত 
বলতে হয় । কিন্তু শাস্ত্রে এমন কথা কোথাও শোনা যায় না যে ভগবান, 
মায়াবশীভূত। ভগবানই মায়াকে নিজের বশীভূত ক'রে রাখেন। তিনি 
মায়াধ্যক্ষ, মাঁয়াতীত। তখন দ্বিতীয় পক্ষ করলেন-__কিংবা ভগবতম্বরূপ- 
জ্ঞানানন্দরূপা? ভগবানের স্বরূপে আছে ঘে জ্ঞান আর আনন্দ তাই 
দিয়ে ভক্তিমহারাণীর স্বরূপ গড়া__কিন্ত এ পক্ষও খণ্ডিত হল। কারণ 
তাহলে অতিশয়ের সিদ্ধি হয় না। তাহলে ভগবানের স্বরূপ ও ভক্তির 
স্বরূপ একই হয়ে UT! ভগবানের তাহলে ভক্তিতে আকর্ষণ হ'তে 
পারে না। এবারে তৃতীয় পক্ষ? তবে কি জৈবজ্ঞানানন্বরূপা ভক্তি? 
জীবের স্বরূপে যে জ্ঞান এবং আনন্দ আছে তাই দিয়ে ভক্তিমহারাণীর 
স্বরূপ গড়া? না, তাও তো হতে পারে না। কারণ জীব TACOS | 
তার স্বরূপে যে জ্ঞান আনন্দ আছে তার পরিমাণও অণু, কাজেই অপু. 
কখনও Fars আকর্ষণ করতে পারে ali বিভুচৈতন্য ঈশ্বরের তাহলে 
ভক্তিতে আকর্ষণ হ'তে পারে না । এইভাবে পর পর যখন তিনটি পক্ষই 
খণ্ডিত হল তখন শ্রীবলদেব চতুর্থ পক্ষ করেছেন-__হুলাদিনীসারসমবেত- 
সংবিৎসাররূপা | অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপে সং চিৎ আনন্দ_ তিনটি 
গুণের তিনটি শক্তি যথাক্রমে সন্ধিনী, সংবিৎ, হলাদিনী আছে। wie 
মহারানীর স্বরূপে হলাদিনীর সার এবং সংবিং-এর সার আছে__এই ছুই 
এর ঘনীভূত স্বরূপ ভক্তির । ভগবানের WALA সংবিৎ এবং হলাদিনী 
আছে বটে কিন্তু তাদের সার নেই। ভক্তিমহারাণীর স্বরূপে হ্লাদিনীর, 
সার আর সংবিংএর সার আছে। যেমন এক ব্যক্তি তার অনেক গরু 
আছে-_ঘরে দুধ প্রচুর আর সেই ব্যক্তির আবার চিনির আড়ৎ আছে b 
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সেই লোকটি একদিন দৌকানে এসে সন্দেশ কিনছেন। সন্দেশের 
দোকানদার অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করছে-_“বাবু, আপনি এসেছেন সন্দেশ 
কিনতে? আপনারই ঘর থেকে দুধ আর চিনি নিয়ে এসে আমরা সন্দেশ 
তৈরী করি।' তখন তিনি বলছেন--“আমার দুধ চিনি আছে বটে কিন্ত 
দুধের সার ছানা আর চিনির সার রস তো নেই । সন্দেশ তৈরী করতে 
পারে এমন কারিগরও আমার নেই । দুধ আর চিনি থাকলেই তে 
সন্দেশ হবে A | দুধ থেকে ছানা করতে জানা চাই, তার সঙ্গে চিনি 
মিশিয়ে কড়াতে চড়িয়ে উনানে বসাতে হবে-_সন্দেশের পাক জানা চাই 
তেমন কারিগর পেলে তবে তে| সন্দেশ হবে।’ এখানেও তেমনি 
সংবিৎকে দুধ এবং হলাদিনীকে চিনি ধরলে সংবিৎ এর সার ও হলাদিনীর 
সার এই দুইএর মিশ্রণে সাধকের হৃদয়-কড়াতে প্রেমের তাপে শ্রীগুরু- 
কৃপাপাচিকা যখন ভক্তি-সন্দেশ তৈরী করেন তখন ভগবান যেখানেই 
থাকুন না কেন তার লোভ পড়ে_-সেই আকর্ষণে ভগবান ছুটে আসেন। 
ভক্তিতে ভগবানের এতই লোভ যে জাতি, কুল, বিদ্যা, বয়স, পাণ্ডিত্য, 
আভিজাত্য, রূপ, যৌবন কিছু বাছেন না। 

ভক্তের কাছে ভগবান নিজ থেকে বশীভূত হন-_এর মধ্যে ব্রজেশ্বরী 
.নন্দারাণীর উৎকধ দেখাবার জন্য শ্রীশুকদেব মন্তব্য করেছেন 
নেমং বিরিঞ্চো ন ভবে ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া। 
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ ॥ 

__-ভাঁঃ selalee 
প্রেমভক্তিদানকারী শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের কাছ থেকে গোপী যশোদা যে 
‘প্রসাদ লাভ করেছেন তা পুত্র ব্রহ্মা পান নি, অভিন্নতন্থ শঙ্কর পান নি, 
এমনকি অন্কশায়িনী লক্ষমীঠাকুরাণী পর্য্যন্ত পান নি। একই বাক্যে 
তিনটি ‘ন’ পদ প্রয়োগে বুঝ! গেল শুকদেব ত্রিসত্য করে বলছেন-_-ন 
‘লেভিরে, ন লেভিরে, ন লেভিরে। মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে 
শ্রীশুকদেব যে আপাতভাবে ধরা-দ্রোণের প্রসঙ্গ বলেছিলেন--তাতে 
"মহারাজ সম্তষ্ট হতে পারেন নি। শুকদেব সেটি বুঝতে পেরে নিজের 
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গরজে এই দামরদ্ধনলীলা প্রসঙ্গ আরম্ভ করেছেন। তাই এখানে সে 
প্রশ্নের সমাধান করবার জন্য মন্তব্য করলেন--আপনি ঠিকই অনুমান 
করেছেন মহারাজ, ব্রহ্মার বরে নন্দ যশোদা হতে পারেন নাত! যদি 
হ'ত তাহলে ব্ৰহ্মা যে প্রসাদ লাভ করতে পারেন নি সে প্রসাদ গোগী 
ঘশোদা লাভ করেন কেমন ক'রে? এই মন্তব্য শুনে মহারাজ পরীক্ষিতের 
চিত্ত প্রসন্ন হয়েছে । মা যশোমতীর কাছেই প্রেমের বন্ধনে গোপাল ধরা 
দিয়েছেন__-আর কারও কাছে ভগবান এমনটি বাধা পড়েন নি। 

মা গোপালকে বেঁধে দিয়ে বললেন_ শক্তিধদি প্রথয়তাং কুরু 
চৌর্য্যমন্তং । নে, কেমন জব্দ করেছি-_এখন যা, পরের ঘরে চুরি কর 
দেখি_ কেমন ক্ষমতা [ 

শুকদেব বলছেন-_-“মহারাজ ! এই যে গোপিকানন্দন আগোপীজন- 
বল্পভ-_-একে কিন্তু সহজে পাওয়া যায় না । এ ভগবান অনায়াসে মেলে 
না। দেহ থেকে দেহী আত্মা যে পৃথক্‌__-এ জ্ঞান যাদের হয় নি তারা 
তো পেতেই পারে না__এমন কি যারা আস্মারাম মুনি-_অর্থাৎ যারা দেহ 
থেকে আত্মাকে পৃথক ক'রে জেনেছে, তাদের পক্ষেও এ ভগবান পাওয়া 
দুর্লভ । কিন্তু রাগান্ুগা মার্গে ভক্তিমান যারা তাদের পক্ষে WAS | 
গোগীজনবল্লভকে পেতে হলে গোগী-আন্ুগত্য ছাড়া পাওয়ার উপায় 
নেই। এমনকি বৈকুষ্ঠের অধীশ্বরী লক্ষ্মীঠাকুরাণী তার ঈশ্বরী অভিমান 
ত্যাগ ক'রে ব্রজের গয়লানীবের আনুগত্য করতে পারেন নি বলে তার 
পক্ষেও গোগীজনবল্লভের চরণরজঃ পাওয়া সম্ভব হয় fal ব্রজবাসীর 
গোবিন্দগ্রীতি স্বাভাবিক__এরই নাম রাগাত্মিকা ভক্তি ; আর ব্রজবাসীর 
আন্ুগত্যে তার অনুকরণে যে গোবিন্দ-ভালবাসা_-তার নাম রাগানুগা: 
ভক্তি। রাগাত্মিকা ভক্তি ব্রজপরিকর ছেড়ে অন্য কোথাও যায় না_ 
কিন্তু রাগানুগা জীবকোটিতেও হ'তে পারে। রাগাস্তিকা ভক্তি যেন 
জননী আর রাগানুগা ভক্তি যেন ধাইমা। ধাইম! জননী নন বটে কিন্তু. 
দেখলে শিশুর লালন পালনে তাকে ‘মা’ বলেই মনে হয়। তেমনি 
রাগাত্মিকা ভক্তি ব্রজপরিকরে taka কিন্তু ব্রজের নিত্য পরিকরের 


-১১০ alata 


আন্ুগত্যে জীবও রাগানুগ! ভক্তি পেতে পারে। রাগানুগ। ভক্তির কথা 
শাস্ত্রে ধরা ছিল__কিন্তু মানুষ যে পেতে পারে এ ধারণা ছিল ay, 
কলিপাবনাবতার প্রেমাবতার যুগাবতার স্বয়ং ভগবান আকৃষ্ণচৈতন্ত- 
মহাপ্রভুর করণীয় কলিজীব এই রাগান্তুগা ভক্তির সন্ধান পেয়ে ay 
হয়েছে। 

মা তো গোপালকে ভারী উদুখলটির সঙ্গে বেঁধে দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘরের 
কাজ করতে গেছেন-__এই ফাকে আঙ্গিনায় ছুটি অজ্জুন বৃক্ষের দিকে 
গোপালের নজর পড়েছে । গোপাল Bead নিয়ে টানতে টানতে 
তাদের দিকে এগিয়ে চললেন। কেন এগিয়ে চললেন__বালগোপালের 
মনে মনে কি মত্লব-_আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে তার পরিচয় পাব। 


—o—. 








যমলাজ্জু নভঞ্জন লীল। 


শ্রাবালগোপাল উনুখলে মায়ের বন্ধনে বাঁধা আছেন। নন্দমহারাজের 
আদ্গিনায় দুটি অ্্জুনবৃক্ষ যমজরূপে আছে--বৃক্ষের মূলদেশ একটি 
তাঁর কাণ্ড থেকে ভাগ হয়ে দুটি দিকে চলে গেছে তাই যমজ বল! হয়। 
যমজ বা যমল একই কথা । এরা কিন্ত আসলে বৃক্ষ নয়_নারদখষির 
অভিশাপে বৃক্ষ হয়ে আছে__এর। হল নলকুবর মণিগ্রীব ছুই যমজ ভাই, 
দেবতাদের কোবাধ্যক্ষ কুবেরের পুত্র। গোপাল হঠাৎ এ বন্ধনদশায় 
থেকে তাদের দিকে দৃষ্টি দিলেন | 

প্রীশুকদেবের Gy এই কথা শুনে মহারাজ পরীক্ষিত প্রশ্ন 
তুলেছেন__হে SAM, কৃপা কারে বলুন-_কুবেরপুত্র নলকৃবর মণিগ্রীব 
তারা কি এমন গহিত আচরণ করেছিল যাতে দেবধিপাদ নারদের মত 
ব্যক্তি তাদের অভিশাপ দিয়েছিলেন ? মহারাজের প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব 
বললেন-_শুনুন মহরাজ! কুবেরপুত্রদুজন রুদ্রের অনুচর। একদিন 
কৈলাসের বড় মনোরম উপবনে পরম আনন্দে বিহার করতে আরম্ভ 
করল। তারা দুজনেই মদ্িরাপানে মত্ত--সঙ্গে বারবনিতার wer | সঙ্গিনীরা 
মনের আনন্দে গান করছে-_কৈলাসের পুষ্পবাগিচায় তারা ঘুরে বেড়াতে 
লাগল। একে AIATAA AGS! তার ওপর ধনের অহঙ্কার | দুইএ মিলে 
গবের্বর আর সীমা নেই। এই অবস্থায় মন্বাকিনীর স্বচ্ছধারায় জলক্রীড়ার 
জন্য নেমেছে | গঙ্গাজলে প্রস্ফুটিত কমলবনের শোভা । সুরভিতে 
চারিদিক আমোদিত। গজরাজ যেমন জলে করিণী সঙ্গিনী সঙ্গে বিহার 
করে তেমনি কুবেরপুত্র দুটি সেই যুবতী বারাঙ্গনা নিয়ে মহা Cue | 
হঠাৎ সেই পথে দেবধিপাদের শুভাগমন। আপন মনে ঘুরতে TE 
নারদ সেখানে উপস্থিত। তাদের দিকে চেয়ে দেখতেই নারদ বুঝলেন এরা 
মন্যপানে মত্ত । সঙ্গিনীরা নারদমুনিকে দেখে ভয়ে লজ্জিত হয়ে জল 
থেকে উঠে তাড়াতাড়ি কাপড়চোপড় পরে নিল। কিন্ত কুবেরপুত্র ছুটির 
এমনই উন্মাদনা যে সেদিকে বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নেই। দিগন্থর অবস্থাতেই 
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তারা থেকে গেল। মনের ভাবট! তাদের এই যে একটা বিটুলে বামুন 
বৈ তো নয়-_এদের সামনে যদি নগ্ন হয়ে থাকি তাহলে আর দোষটা কি? 
নারদ দেখলেন--এর! একে মছ্যপানে মত্ত, তার ওপর ধনমদে মত্ত f 
তাই রোগের মাত্রা চরমে পৌছেছে। এ রোগের তো চিকিৎসা করতে 
হবে। তাঁদের আজ অনুগ্রহ করবেন বলে নারদ উচ্চৈষ্বরে গান কারে 
অভিশাপবাক্য উচ্চারণ করলেন । নারদ তাদের কি অনুগ্রহ করবেন? 
শ্রীধরস্বামিপাদ বললেন-__অনুগ্রহঃ মঁদনাশঃ অর্থশ্চ শ্রীকৃষ্ণদশনম্‌। 
অনুগ্রহ অর্থাৎ তাদের গর্ধনাশ আর অর্থ হল শ্রকৃষ্ণদর্শন। 
শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবত্তিপাদ বলেছেন__-নলকুবর মণিগ্রীবের প্রতি দেবধিপাদের 
অনুগ্রহের ফল হল. ভগবৎসাক্ষাৎকার এবং এই ফল দেবেন বলেই 
নারদ অভিশাপ দান করেছেন | এখন বিচার করতে হবে-_শুকদেব 
নারদের অভিশাপদানকে অনুগ্রহ বললেন কেন? অভিশাপ আবার 
অনুগ্রহ কেমন ক'রে হবে? যে অভিশাপের ফলে শ্রীকৃষ্ণদর্শন লাভ, 
হয়-__তাকে কি অভিশাপ বলা যায়! সে তো অনুগ্রহ বটেই--শুধু 
অনুগ্রহ নয়, চরম অনুগ্রহ, পরম আশীর্ব্বাদ। নারদ অভিশাপ দিয়ে 
তাদের ব্রজভুমিতে গোকুলনগরীতে নন্দমহারাঁজের আঙ্গিনায় ছুটি অর্জন" 
বৃক্ষরূপে জন্ম দিয়েছেন__যে জন্ম উদ্ধবজীর মত ব্যক্তি, sala মত ব্যক্তি 
কাতরভাবে. প্রার্থনা করেছেন | কাজেই ঠিক বিচার ক'রে কথা বলতে 
গেলে একে অভিশাপ মোটেই বলা যায় না। তবে শুকদেব অভিশাপ 
না বলে শুধু অনুগ্রহ বর বললেই পারতেন। কিন্তু ত cal বলেন fa! 
অভিশাপ বলেই উল্লেখ করেছেন 
তয়োরনুগ্রহার্থায় শাপং দাস্তনিদং জগৌ | 
-__ভাঃ ১০।১০।৭, 
নারদ ভেরেছেন--“আসলে এটি বর কিন্তু যদি বলি-_-নলকুবর মণিগ্রীব, 
এ আমি তোমাদের অভিশাপ দিচ্ছি না__আশীব্বাদ করছি__তোমরা 
গৌকুলনগরীতে দুটি যমজ অর্জ্জুনবৃক্ষ হয়ে জন্মগ্রহণ করবে আর দেবতাদের 
পরিমাণে একশ? বছর এভাবে থাকবে (মানুষের এক বছরে দেবতাদের 
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এক দিনের হিসাব_-এই পরিমাণে দেবতাদের একশ! বছর)। একশ’ 
বছর পরে ভগবান,বাসুদেবের স্পর্শ পেয়ে তোমরা মুক্তিলাভ করবে 
পরে ভগৱানের দর্শন CIC Sta পাদপন্সে ভক্তি লাভ করবে। নারদ 
যদি “আশীবর্বাদ করছি'*এ কথা জগতের কাছে বলেন তাহলে সাধুসমাজ, 
শান্্র মহাজন সকলে তো আপত্তি করবেন । বলবেন-_দেবধিপাদ, 
তোমার কি এইটুকু বিবেচনা নেই-__যারা এত অপরাধ করল-_গঙ্গায় 
নেমেছে AIAN ক'রে উলঙ্গ হয়ে বারবনিতার দল সঙ্গে নিয়ে__তাদের 
দণ্ড (অভিশাপ ) না দিয়ে এত আশীবর্বাদ ঢেলে দিলে? তাই নারদ 
বলছেন__না, না, আমি তো আশীববাদ করি নি-_অভিশাঁপ দিচ্ছি। 
এতে সকলে লুস্থিরংহলেন। আর যদি অভিশাপ বলেই ধরা যায় তার 
পক্ষেও চক্রবত্তিপাদ যুক্তি দেখিয়েছেন__'অতিবংসলঃ পিত্রাদিকোহতি- 
মধুরং ক্ষীরাদিকং ভোজযিহ্যন্‌ 'পুক্রাদিকমতিনিদ্রাণমালক্ষ্য তন্নিদ্রাভঙ্গার্থং 
নখদ্বয়াঘাতং করোতি sass’ বাবা একবাটি সুমধুর ক্ষীর 
ছেলেকে খাওয়াতে এসেঃদেখেন ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে। অথচ বাবার 
ভারী খাওয়ানর ইচ্ছা in কি করেন__ছেলে তখন ঘুমে বিভোর-_কিন্ত 
ক্ষীর তো রাখলে বাসি হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। তাই উপায় না দেখে 
ছেলেকে ঘুম থেকেঃজাগানোর জন্য বাবা তাকে চিম্টি কাটলেন-__তাতে 
ছেলের ঘুম ভাঙলো | তখন বাবা তাকে ক্ষীর খাওয়ালেন। এখানেও 
ঠিক এরকম | কুবেরপুত্রনলকুবর মণিগ্রীব ঘুমে অচেতন | অজ্ঞানতায় 
আচ্ছন্ন, মদমত্ততা ও ধনমদের ACS] তাদের গ্রাস কারে রেখেছে । 
দেবহিপাদ পিতার মত'হিতষীৌ। তিনি চান ভগবৎপাদপন্নমাধুর্য্য তার 
প্রিয় সন্তান আস্বাদন করুক। কিন্তু ঘুম ভাঙাবার উপায় কি? ঘুমের 
মাঝে দিলে তো:আস্বাদনঃহবে:না। তাই নখদয়ের আঘাত করলেন। 
এই আঘাতই হলটুঅভিশাপবাক্য উচ্চারণ । এ অভিশাপ আবার গান 
করে উচ্চৈম্বেরে বললেন | গান করে বললেন কেন? শ্রীল চক্রব্তি 
পাদ বলেছেন- চুপি চুপি বললে তো অন্য কেউ শুনতে পাবে না--তাই 
উচ্চস্বরে বললেন.যাতে অন্ত সকলে শুনে নিজেরা সাবধান হতে পারে 


৮ 


১১৪ লীলাশ্রী 


ভাবতে পারে তারা কুবেরপুত্রের যদি এই অপরাধে এমন দণ্ড হয় 
তাহলে আমাদের অবস্থা কি হবে? আরও একটি তাৎপর্য্য এর থেকে 
পাওয়া যায়__দেবধিপাদ যখন গান করে অভিশাপ দিচ্ছেন তখন অন্তরে 
তীর কোন ক্রোধ নেই বুঝতে হবে। কারণ ক্রোধের সময় কেউ গান 
করতে পারে না। দেবধিপাদ শুধু তাদের হিতসাধনের জন্যই অভিশাপ 
দিয়েছেন | 

নারদ কতভাবে কুবেরপুত্রদের বোঝালেন-__“দেখ ! PACA অহঙ্কার 
মানুষের বুদ্ধিকে নষ্ট করে দেয়--কারণ এর সঙ্গে অন্ত উপসর্গও এসে 
জোটে__যেমন Torta, BAY, দ্যতক্রীড়া (পাশাখেলা )। এই ধনমদে 
মত্ত যারা তারা এই নশ্বর দেহকে অবিনশ্বর জরামৃত্যুবিহীন বলে মনে 
করে। এই দেহের পুষ্টির জন্য নির্দয়ভাবে পশুবধ করে। কিন্তু তাতে 
লাভ কি? বে দেহের পোষণের জন্য মানুষ এত অকাঁধ্য করে সে দেহের 
পরিণতি তো দেখা যায়। মৃত্যুর পর দেহ যদি মাটিতে পৌতা যায়__ 
তাহলে কৃমিকীটে পরিণত হয়, শৃগাল কুকুরে ভক্ষণ করলে বিষ্ঠাতে 
পরিণত, আর দাহ হলে ভস্মে পরিণতি । এই নশ্বর দেহের জন্য যে 
অজ্ঞের মত প্রাণিবধ করে তার অনন্ত নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। আর 
“দেহের পরিচর্ধ্যা করে যদি কিছু ফললাভ হত তাহলেও বা! কথা! ছিল। 
কিন্তু তাও তো৷ হয় না। কারণ এজমাল সম্পত্তিতে যে AW নেয় দে 
Col মহামূর্খ । মানুষের দেহ হল সাধারণ সম্পত্তি। যিনি অন্নদাতা 
তিনি বলবেন__দেহ আমার । পিত! দেহের জন্মদাতা_-তিনি বলবেন, 
এ দেহ আমার ৷ জননী গর্ভধারিণী, ধার রক্তরসে দেহ পুষ্টি লাভ করে 
তিনি বলবেন_-এ দেহ আমার । মাতামহ বলবেন-_আমার কন্যার 
গর্ভে জন্ম, সুতরাং এ দেহে আমার অধিকার | আগেকার দিনে ক্রীতদাস 
প্রথা ছিল-_যে কিনে নিয়েছে সে বলবে, আমার দেহ। বলবান্‌ ব্যক্তি 
দুর্ববলের ওপর আধিপত্য বিস্তার ক'রে বলে এ দেহ আমার । আগুনে 
পোড়ালে অগ্নিও বলতে পারে--এ দেহ আমার। আর শৃগালকুকুরের 
ভক্ষ্য হলে তারাও বলবে-_-এ দেহ আমার। স্থতরাং কে এমন qf 


যমলাজ্জনভগ্চন Al ১১৫ 
আছে যে এই দেহতে আত্মবুদ্ধি করে? মহাজন মানুষের চেতনা ফেরাবার 
"জন্য কতভাবে সাবধান করেছেন 

“ত্রয়ান্তিকা ব্যাধি যত বেড়িয়া আছয়ে কত 
কে জানি কখন Hal নাশে 

এ আমি আমার বলি নিজ প্রভু পাসরিলি 
শমন কিন্কর দেখি হাসে। 


যে দেহ আপন জ্ঞানে ay কর রাত্রিদিনে 
বসন ভূষণ কত বেশ । 
পরমাত্মা ভগবান যবে হবেন অন্তর্ধান 


Sy কীট কৃমি অবশেষ ॥” 

নারদ মনে মনে বিচার করলেন__এরা তো ধনমদে একেবারে অন্ধ 

হয়ে গেছে_-এ রোগের চিকিৎসা করতে হবে। অন্ধ হলে তার দৃষ্টি- 

শক্তি আনবার জন্য যেমন সিদ্ধঅঞ্জন চোখে লাগাতে হয়__-তেমনি ধনমদের 

মত্ততারূপ অন্ধতার চিকিৎসা হল তাদের দরিদ্র করে দেওয়া। এইটিই 

তাদের পক্ষে__সিদ্ধ অঞ্জন । কারণ যে ধন নিয়ে গব্ব তাই যদি চলে 

যায়, তাহলে আর গর্ব্ব কোথায় থাকবে? দরিদ্রের কোন গর্বব থাকে না? 

এই দারিদ্রের ফলে যে কষ্টভোগ তাদের করতে হয় সেইটিই তাদের পক্ষে 

পরম তপস্তা। ক্ষুধায় কাতর হয়ে ইন্দ্রিয় বিষয়ভোগ না পেয়ে শুকিয়ে 

যায়__ফলে তাদের পরহিংসাবৃত্তি নষ্ট হয়ে যায়। জীবনে দরিদ্র হওয়ার 

কিছু উপকারিতা আছে। সমদশী সাধুগণ খুব সহজভাবে নিঃসঙ্কোচে 

তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারেন। বরং ধনীর সঙ্গ করতে তাদের 
সঙ্কোচ হয়। কারণ ধনীর কাছে সাধু গেলে ধনী স্বভাবত ভাবেন সাধু 
আমার কাছে কিছু প্রার্থী হয়ে এসেছেন। তাই সাধুদের ধনীর সঙ্গে 

সহজভাবে সিশবার সুযোগ হয় না। সাধু দরিদ্রের বন্ধু। সাধুসঙ্গ 
দরিদ্র ব্যক্তি মহান্‌ হতে পারে । কারণ সাধু শান্ত্রবাক্য উপদেশ ক'রে 
দরিদ্রের বিষয়তৃষ্ণীর ক্ষয় করেন। সাধুগণের অবলম্বন একমাত্র মুকুন্দ- 
চরণকমল ; তাই স্বার্থবৃদ্ধিশৃন্ত তারা-তাদের কোন পক্ষপাতিতদোষ 
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থাকতে পারে ন! । বরং ধনগবিবিত ব্যক্তিকে তারা উপেক্ষা ক'রে থাকেন। 
‘হে নলকুবর মণিগ্রীব, তোমর। লোকপাল কুবেরের পুত্র হয়ে নিজেদের 
বংশ মর্ধ্যাদা ভুলে এমনই ধনমদে আচ্ছন্ন হয়েছ যে আমার সামনে উলঙ্গ 
অবস্থাতে থাকতেও লঙ্জিত হচ্ছ না? সুতরাং আমি তোমাদের এ 
গর্ববনাশের ব্যবস্থা করছি। তোমরা এ দেহে থাকবার উপযুক্ত নও। 
তোমরা অচিরে স্থাবর দেহ লাভ কর। বুক্ষজন্ম লাভ করেও আমার 
অনুগ্রহে এ জন্মের স্মৃতি তোমাদের থাকবে__-এতে উপকার হবে যে কোন্‌ 
পাপে কি দণ্ড ভোগ করছ এটি মনে থাকলে আর ভবিষ্যতে এ পাপে 
লিপ্ত হবে না। এই বৃক্ষদেহে তোমরা দেবতাদের পরিমাণে একশ’ বছর 
থাকবে।+ নারদের বাক্যের তাৎপর্য্য_তার কৃপায় এদের পুর্বজন্মের 
স্মৃতি থাকবে আর ভগবানের দেববিপাদের ওপর যে করুণা আছে তার 
বলে দিব্য একশ’ বছর পরে তারা ভগবান বাঁসুদেবের সান্নিধ্য লাভ ক'রে 
ভক্তির অধিকারী হবে | 
এইভাবে দেবধিপাদ নলকুবর মণিগ্রীবের রোগের চিকিৎসা কারে! 
নারায়ণাশ্রয়ে চলে গেলেন ; আর নন্দমহারাজের আঙ্গিনায় গোকুলভূমিতে 
নলকুবর মণিগ্রীব যমজ অজ্জনবৃক্ষদেহ পেয়ে বাস করতে লাগল | 
এদিকে ভগবান Bevo যেদিন মায়ের রজ্জুতে বাধা পড়েছেন! 
সেইদিন তিনি হঠাৎ সেই বৃক্ষদুটির দিকে চেয়ে দেখলেন । বয়স তো 
তার তিনব্ছর হয়েছে। এতদিন দেখবার অবসর পান নি--আজ 
দেখলেন কেন? শ্রীচক্রবন্তিপাদ রসিকত| ক'রে বলেছেন,_নিজের 
বন্ধন ঘটলে তবে পরের বন্ধন বুঝা যায়। গোপাল ভাবছেন অপরাধ, 
ক'রে আমি col মায়ের বন্ধনে বীধা আছি। একটা ভাল কাজ করে! 
যদি পরের উপকার করতে পারি তাহলে হয়ত মা খুসী হয়ে আমার বন্ধণ' 
মুক্ত করে দেবে। মায়ার বন্ধনে যে বাঁধা সে অপরের বাঁধন খুলতে পারে 
না। জীব মায়াবদ্ধ_তাই অপরকে মুক্তি দিতে পারে না; কিন্তু ভগবান 
আজ প্রেমের বন্ধনে বাঁধা পড়েছেন, সুতরাং অপরকে মুক্তিদান করতে 
Rl . এই প্রেমের পরাকান্ঠা। কলিপাবনাবতার প্রেমাবতার 
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রীপ্রীগৌরসুন্দরের ন্বরূপে। গ্রীরাধার প্রেমখণে খনী হয়ে তাই তো 
গ্রাগৌরসুন্দর অনন্তকোটি কলিজীবের মুক্তিদাতা হ'তে পেরেছেন | ভক্তের 
কাছে ভগবান একান্ত বশীভূত হয়ে থাকেন। 

দেবধিপাদের বাক্য সত্য করবার জন্য ভগবান সেই ভারী উদুখলটি 
টানতে টানতে ধীরে ধীরে গাছটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। অনস্তকোটি 
বির্াও যার প্রতি রোনকৃপে যাওয়া আনা করে তিনি একটা eee 
টানতে পারছেন না__লীলার এমনই মাধুরী বটে ! এই লীলার মহিমা 
কে বর্ণনা করবে ! এই লীলার রস আস্বাদনেই শিব, শুক, নারদ পাগল 
হয়ে আছেন। বৃক্ষের দিকে ভগবান যে এগিয়ে যাচ্ছেন_-তার মনে 
মনে বিচার কি? দেবি নারদ আমার প্রিয় ভক্ত, আবার এই কুবেব- 
পুত্র দু'জন তাঁর প্রিয়। সুতরাং 'প্রিয়ের প্রিয়ে অধিক গ্রীতি-_এই 
ন্যায়ে যমলার্জ্জুনে ভগবানের প্রীতির পরিমাণ আরও বেশী। তাই নারদ 
যেমনটি বাক্যে উচ্চারণ করেছেন আমি ঠিক সেইরকমটি আচরণ করব। 
নারদ বলেছেন, ‘তোমরা প্রথমে ভগবান বাস্থুদেবের স্পর্শ লাভ করবে, 
তারপর দর্শন লাভ কারে তার পাদপন্নে ভক্তিলাভ করবে । নারদ 
আবেশে কথাটি বললেন বটে__-আগে স্পর্শলাভ, তারপর দর্শন। কিন্ত 
সাধনের ক্রম তো তা নয়। আগে দর্শন, তারপর স্পর্শ। কিন্তু ভক্ত- 
বাক্য তো ব্যভিচারী হবে না। তাই ভক্তবাক্যকে বজায় রেখে ভগবান 
ঠিক সেইমত আচরণ করছেন। নন্দনন্দন উদুখলটি টানতে টানতে 
গাছছুটির মাঝখান দিয়ে নিজে পেরিয়ে গিয়ে উদৃখলটি টানতে গিয়ে আর 
টানতে পারেন না_-ছেরচাভাবে গাছছটির মাঝখানে উদৃখলটি আটকে 
গেল। এত টানাটানিতেও দড়ি কিন্তু ছেড়ে নি। কি করে few? 
মায়ের বাঁধা বাৎসল্যরজ্জু_-সে তো ছিন্ন হতে পারে না। গোপাল না 
জেনেই উদৃখলটি টেনেছে অথবা জেনেই টেনেছে। টানাটানির ফলে 
'গাছছুটি মূলগুদ্ধ উপড়ে পড়েছে প্রচণ্ড শব্দে! বৃক্ষের শাখা প্রশাখা আর 
মূল সব কাপতে লাগল। তখন ৃক্ষদুটির ভিতর থেকে জ্যোতিস্মান্‌ দুই 
দিব্য পুরুষ বেরিয়ে এলেন। তাদের অঙ্গকান্তিতে সকল দিক আলোকিত 


১১৮: লীলার 


হয়ে গেল | তখন সেই দুই দিব্যপুরুষ শ্রাকৃষ্চরণে প্রণাম ক'রে নঅনত- 
ভাবে করযোড়ে স্তুতি করতে আরম্ভ করলেন। 

“হে কৃষ্ণ, হে মহাযোগিন্‌, তুমিই জগতের স্থ্টি স্থিতিলয়কর্ততা, তুমিই 
পরমপুরুষ, তুমিই জগতের উপাদান কারণ, তুমিই নিমিত্ত কারণ 1 সকলের 


ওপরে তোমারই প্রভূত্ব। তুমিই অখিল ব্রন্মাগুনাথ। তুমি জীবের, 


ইন্দ্রিয়গোচর নও । তুমি স্বয়ংপ্রকাশ | তুমি যাকে কৃপা কর সেই 
তোমাকে জানতে পারে, অন্যে AI! হে ভগবন্‌: হে বাসুদেব! তোমাকে 
পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। তুমি সব্বাবতারী_-সকল অবতারের প্রকাশ 
তোমার থেকেই হয়। তুমি পূর্ণ পূর্ণতম | অশেবকল্যাণগণদাতা হে মহান্‌! 


তোমাকে প্রণাম | হে বিশ্বমঙ্গল ! তোমার গ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম ৷. 


হে যদুপতি, হে শাস্তমূত্তি, হে বাসুদেব! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। 
‘হে ভূমন্‌। আমাদের পরিচয় তোমার কাছে বলি। তোমার অনুচর 


কুবেরের পুত্র আমরা । আমাদের তোমার দাসানুদাস বলে কৃপা ক'রে 


গ্রহণ কর। দেবধিপাদের পরম করুণায় আজ বহুভাগ্যে তোমার দর্শন 


পেয়ে গিয়েছি | হে প্রভো ! তোমার কাছে আমাদের একটি প্রার্থনা, 


আছে । ভগবান তাদের স্ততিবাক্য শুনে বলছেন-_“তোমাদের আমার 


কাছে আর কি প্রার্থনা থাকতে পারে? খাষির কৃপায় তো তোমরা সব. 


পেয়েছ। আমার দর্শন AGB? তখন নলকুবর মণ্রিগ্রীব বলছেন 
প্রভো ! একটা পেলে যেমন আর একটা পাওয়ার জন্য লোভ জাগে_- 
আমাদেরও সেই অবস্থা। দেবধিপাদের কৃপায় সব পেয়েছি বটে কিন্ত 
তোমার দর্শন পাওয়ার পর আরও কিছু পাওয়ার জন্য লোভ জাগছে ৷ 


ভগবান মৃদু হেসে বলছেন-__“বল, তোমাদের আর কি প্রার্থনা |” তখন, 


তারা একসঙ্গে করযোড়ে প্রাথনাবাক্যটি উচ্চারণ করেছেন 
“বাণী গুণানুকথনে Hard) কথায়াং 
হস্তৌ চ BY মনস্তব পাদয়োর্ন ৷ 
WSK শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে 


দৃষ্টিঃ সত্যাং দর্শনেহস্ত ভবত্তনুনাম্‌ ॥ __ভাঃ ১০1১০1৩৮- 
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‘হে ভগবন্‌্। তোমার চরণদর্শন থেকে বঞ্চিত হয়ে যখন আমরা 

সিটি চলে যাব তখন যাতে আমাদের আবার পুর্ব স্বভাব জেগে না 

ওঠে__সেজন্ তুমি আমাদের কৃপা কর! প্রাকৃত রসে মজে থাকা 

এইটিই তে| আমাদের স্বভাব । আমাদের দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সর্বদা 
বিষয়গ্রহণে JH | তার থেকে বিরত হয়ে ভগবৎসম্পর্ক যেন করতে 
পারি__তুমি আমাদের এই করুণা কর । রসনায় প্রাকৃত কথা এতদিন 
আলাপ করে তে| দেখলাম--এর কোন ফল নেই ; এখন থেকে জিহ্বা 
যেন প্রাকৃত কথারসে TR না হয়। বাক্য যেন শুধু তোমার কথাই 
উচ্চারণ করে | আর কানের কাজ কথা শ্রবণ | আত্মপ্রশংসা, পরনিন্দা 
এইটিই রসিয়ে মজিয়ে শোনা কানের অভ্যাম। এতদিন এ সংসারের 
আলাপ শুনে শুনে বুঝলাম এর কোন সার্থকতা নেই। তাই তোমার 
চরণে একান্ত প্রার্থনা কান যেন এখন থেকে শুধু তোমার কথাই শোনে। 
আবার মনের একটি রোগ আছে সে কেবল প্রাকৃত চিন্তা করে। এই 
সংসারভাবনা ত্যাগ ক'রে সে যেন তোমার ভাবনায় বিভোর হয়ে থাকে__ 
এই কৃপা Fal আমাদের হাতি তো কত অকাধ্য করে কিন্তু সে হাত 
যেন শুধু তোমার সেবাকাজে রত থাকে। আর আমাদের মস্তক যেন 
জগতের সর্বত্র অবিচারে প্রণত হ'তে পারে-- জগতের প্রতিটি বস্তুতে তুমি 
অধিচিত আছ এই WASH | তোমার সত্তায় জগতের সত্তা-_এই বোধি 
যেন মনে প্রাণে হয়। ফারণ মহাজনের সাবধানবাণী তাই-_যে কান 
ভগবানের কথা শোনে না, সে কান কান নয়, সে হল YP WI যে 
হাতে ভগবানের সেবা কাজ না৷ হয়, সে হাতে যতই কাকন বালা পরান থাক, 
সে হাত হবে মড়ার হাত। যে চোখে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ, সাধু, দেবালয় 
দর্শন হয় না, সে হল দৃষ্টিবিহীন ময়ুরপাখায় আকা চোখ। যে মস্তক 
ভগবানের চরণে প্রণত হয় না__সে মাথায় যতই মণিমাণিক্যের মুকুট 
ঝলমল করুক, সে শুধু ভারম্বরূপ। মাথায় বেশী ভারী বোঝা থাকলে 
যেমন জলে ডুবে যেতে হয় এও তেমনি__সংসারজলে ভুববার পথ সুগম 
হয়। যে জিহবা ভগবানের নাম উচ্চারণ করে না_সে জিহ্বা ভেক- 


১২০ arte 


জিহবা সম। ভেকের কর্কশরব যেমন শ্রুতি উদ্বেজক coi বটেই কাল- 
সাপকে যেমন খাদক হিসাবে আহ্বান করে, তেমনি বিষয়বার্তা রসনাঁয় 
Aba করলে কেবল যে কানে কর্কশ শোনায় তা নয়, এতে মৃত্যুরূপ 
কালসাপের আকর্ষণ হয় ।” নলকুবর মণিগ্রীবের এই প্রার্থনার সমগ্র সাধক- 
জগতের প্রার্থনাটি বাধ হয়ে রইল। ভগবান খুসী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন-_ 
“তোমাদের সব ইব্দ্রি়ই তো আমার সেবাকাজে চাইলে-_কিন্তু একটি যে 
বাদ থেকে গেল-_-তোমাদের চক্ষু ইন্ড্রিয়ের কাজ কি হবে তা তো চাইলে 
না? আমার রূপদর্শনে নিশ্চয়ই তোমাদের প্রার্থনা হবে । তখন তীর! 
জবাব দিচ্ছে__না! প্রাভো | আমাদের দৃষ্টি দিয়ে আমরা তোমার রূপদর্শন 
প্রার্থনা করি ai—fee তোমার ভক্তদর্শন প্রার্থনা করি। আমাদের 
দৃষ্টি যেন তোমার ভক্তচরণে বাধা থাকে” ভগবান একটু পরীক্ষা 
করবার জন্য জিজ্ঞাসা করছেন__-'কেন নলকুবর মণিগ্রীব ! এক যাত্রায় 
পৃথক ফল কেন? সব ইন্ড্রিয়কে আমার সেবাকাজে চাইলে, আর চক্ষু 
ইন্ড্রিয়ের বেলায় ভক্তদর্শন কেন? তখন কুবেরতনয় বললেন__“হে 
frais! এর কারণ বলি শোন। প্রথম যখন আমরা তোমার ভক্ত 
দেবধিপাদকে দর্শন করেছিলাম__তখন আমাদের দৃষ্টিতে কলুষতা ছিল। 
একে তো ধনমদের AST, তার ওপর মদ্যপানের মন্তুতা__-এই you 
মিলে কামকলুষ দৃষ্টিতে তোমার ভক্তদর্শন করেছিলাম কিন্তু তার ফল 
পেয়েছি তোমার পাদপদ্দর্শন। এখন তোমার চরণদর্শন লাভের পর 
আর তে! আমাদের দৃষ্টিতে কৌন কালিমা নেই । এখন এই স্বচ্ছ সুন্দর 
দৃষ্টি দিয়ে যদি ভক্তচরণ দর্শন ছাড়া তোমার দর্শন প্রার্থনা করি তাহলে 
ভক্তচরণে আমাদের 'অকৃতজ্ঞতা হবে| তাই তোমার শ্রীচরণে আমাদের 
কাতর মিনতি__আমাদের দৃষ্টি যেন শুধু তোমার ভক্তচরণে নিবদ্ধ থাকে ।” 
নলকুবর মণিগ্রীব-_ছুই ভাই এইভাবে ভগবানের গুতি করার পর 
মায়ের দামবন্ধনে বদ্ধ অবস্থায় শ্রীবালগোপাল হাসতে হাসতে তাদের 
ব্ললেন_-“দেবষিপাদ আমার প্রিয়তম ভক্ত যিনি তোমাদের এই রকম 
কৃপা করেছেন-_এ খবর কিন্তু আমার অনেক আগে থেকেই জানা আছে। 
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সাধুদর্শনের এইটিই ফল বটে! প্রকৃত সাধু যিনি হবেন তার আপন-পর 
শক্রু-মিত্র ভেদ নেই-_কারণ ভারা আমাতেই তাদের চিত্তকে সমপঁণ 
করেছেন! নবর্ধ্যদর্শনমাত্রে যেমন নয়নের কালিমা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় 
তেমনি এইরকম সাধুর wine 'ভববন্ধনকে নাশ করে।” ভগবান তখন 
তাদের আদেশ করলেন--নলকুবর মণিগ্রীব, তোমরা 'আর এখানে বেশী- 
ক্ষণ থেকো না, কারণ এ ব্রজভূমি__ব্রজপরিকর কেউ যদি তোমাদের দেখে 
ফেলে তাহলে অনুবিধা হবে। তোমরা নিজের জায়গার চলে যাও | 
তোমরা আমাতে যে গ্রীতিলাভ করেছ তাতে তোমাদের আর কখনও 
সংসার কবলে পড়বার সন্তাবনা নেই । ভগবানের এ বাক্য শুনবার পর 
কুবেরপুত্র দুজন দামবদ্ধনে বাঁধা ভগবানকে প্রদক্ষিণ করলেন, পুনঃ পুনঃ 
প্রণাম করলেন। পরে তার অনুমতি নিয়ে উত্তর দিক কৌবেরী দিকে 
যাত্রা করলেন | 

নলকুবর মণিগ্রীব যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন আমাদের 
অবণেন্দ্রিয় যেন শুধু তোমার গুণগাথা শ্রবণ করে, আমাদের বাক্য যেন 
শুধু তোমার কথাই উচ্চারণ করে-_ভগবান তাদের এ প্রার্থনা পুরণ 
করেছিলেন। এরাই নিত্য গোলোকধামে স্লি্ধকণ ও aged হয়ে ভন্ম- 
গ্রহণ করেন। নন্দমহারাজের সভায় এরাই গোপালের বালালীলা গান 
ক'রে প্রতিদিন নন্দমহারাজকে শোনান। কখনও স্িগ্কক প্রশ্ন করেন 
সধুক উত্তর দেন, কখনও বা মধুক প্রশ্ন করেন fray উত্তর দেন। 

এর পরে সেই অজ্জ্নবৃক্ষদুটির পতনের প্রচণ্ড শব্দে চমকিত হয়ে 
নন্দমহারাজ প্রভৃতি গোপেরা সেখানে ছুটে এসেছেন। বজ্পতনের মত 
শব্দে শঙ্কিত হয়ে কোন কারণ নির্ণয় করতে না পেরে তারা কি করবেন 
বুঝে উঠতে পারলেন না । অবশেষে নন্দমহারাজ লক্ষ্য করলেন গোপালের 
কটিদেশ সেই ভারী উদুখলটির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা ৷ মনে মনে অবাক 
হয়ে ভীবছেন--এ কাজ কে করল ? এত বড় সাহস কার হল? এ 
নিশ্চয়ই নন্দরাশীর কাজ! সে ছাড়া এ কাজ আর কারও পক্ষে সম্ভব 


নয়। আর এই অর্জনবৃক্ষছুটিকে TASS উপড়ে ফেলল কে? গোপালকে 


১২২ লীলাশ্রী 


ঘিরে তখন অনেকগুলি বালক এসে জুটেছে -তাদের নন্দমহারাজ জিজ্ঞাসা 
করলেন- হ্যারে তোর! বলতে পারিস-_-এ গাছছুটোকে উপড়ে দিল কে? 
বালকেরা গোপালের দিকে আঙ্ল দিয়ে দেখিয়ে বলল-_-'এ এই 
ভেঙেছে । বাবা কি সে কথা বিশ্বান করেন? যাই cals, এর পরে 
নন্দনহারাজ গোপালের দিকে এগিয়ে এসে হাঁসতে হাসতে উদৃখলের সঙ্গে 
গোপালের কটিদেশের যে বন্ধনরজ্জব সেটি খুলে দিলেন | মা বেঁধেছিলেন 


_ বাবা খুলে দিলেন। প্রেমের বন্ধন কি না, তাই প্রেম ছাড়া খোলা. 


তো সম্ভব নয়। এর পরে গোপাল লক্ষ্য করেছেন নন্দরাণী গোপালকে 
বেঁধেছেন বলে নন্দমহারাজের সঙ্গে নন্দরাণীর কেমন যেন মনকষাকষি। 
বাবাতে আর মায়েতে ভাল ক'রে কথাবার্তী নেই। গোপাল একদিন 
রান্নাঘর থেকে মায়ের আচল ধরে টেনে এনে বাবার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন 


__তখন দুজনেই হেসে উঠেছেন | এইভাবে বাবা মায়ের মিলন হয়ে, 


গেছে। 


এখানে একটি জিনিষ লক্ষ্য করবার আছে--গোপাল যখন নিজে 
দামবন্ধনে আবদ্ধ-_-সেই অবস্থায় ষলাজ্জুনের মুক্তিদান করেছেন। এটি 
কি ক'রে সম্ভব হল? এ জগতে এটা কি সম্ভব হয় যে একজন নিজে 


যখন বন্ধনদশায় আছে তখন অপরের মুক্তিদান করছে? নিজে বাঁধা 
থাকলে কি অপরের বীধন খোলা যায়? কিন্তু গোপালের পক্ষে সেটি 
সম্ভব হয়েছে। কারণ গোপালের যে বন্ধন সেটি মায়ের প্রেমরজ্জুর 
বন্ধন__প্রেমের বন্ধনে যে আবদ্ধ সে অপরের মুক্তিদান করতে পারে। 
এইজন্তাই রাধাপ্রেম-খণে খণী হয়ে যখন শ্রীগোবিন্দ রসরাজ নদীয়ালীলায় 
শ্রীগৌরাঙ্গরূপে প্রকট হলেন তখন সেই স্বরূপে অগণিত কলিহত জীবের 
মুক্তিদান সম্ভব হয়েছে। 


ব্রক্মমোহন লীলা 


aR ভগবান Sioa ব্রজভুমিতে আর একটি এদর্য্যময়ী লীল। 
প্রকাশ করেছেন__সেটি হল Saar লীলা । অধাস্ুরবধ ভগবান 
Alte বয়সে করেছেন। Tage সর্পাকৃতি_-তাকে কংস পাঠিয়েছেন 
কৃষ্ণকে বিনাশ করবার জন্য । এক! Berga নয়, কৃষ্ণের যখন ছ'দিন 
বয়স তখন ASA AA থেকে আরম্ভ ক'রে পর পর কত অস্ুরকেই 
কংস পাঠালেন কুষ্ণবিনাশের জন্য | কিন্তু কৃষ্ণ তো বিনাশী নন। কাজেই 
বিনাশ পাবেন কেমন ক'রে? তাই যারা তাকে বিনাশ করবার চেষ্টা 
করে তারাই বিনাশ পায়। অঘাস্ুর gece বিনাশ করবার চেষ্টা 
করেছে। অধান্ুরের অধর-ওষ্ঠ পৃথিবী স্পর্শ করেছে আর Bers 
আকাশের মেঘকে স্পর্শ করেছে। আর জিহ্বাকে মনে হচ্ছে প্রশস্ত 
রাজপথ | FRAN গোপবালকের দল তাকে দেখে বিস্মিত হয়েছে__ 
পরস্পর তারা বলাবলি করছে-_“বলত ভাই, এই Galo কি আমাদের 
গ্রাস করবার জন্য সর্পাকৃতি ধারণ ক'রে এখানে রয়েছে ? তার তপ্ত খর 
নিঃশ্বাসে চারিদিকে আমিষ গন্ধ প্রকাশ পেয়েছে । তারা আবার নিশ্চয় 
করছে--যদি সত্যকার GAAS হয় তাহলেও তো তার কাছ থেকে 
আমাদের কোন ভয় নেই! কারণ বকারি কৃষ্ণ তো আমাদের সঙ্গেই 
আছে__সে বকান্থুরের মত এ অস্ুরটাকেও অনায়াসে বিনাশ করবে। 
এর ভেতরটিতে কি আছে ভাল ক'রে দেখতে হবে। এইভাবে কৌতুহলী 
হয়ে বালকের! ইচ্ছা করলেন এর মধ্যে প্রবেশ করি। কৃষ্ণ কিন্ত ইচ্ছা: 
করেছেন বালকের! যেন প্রবেশ না করে। কৃষ্ণের ইচ্ছা মানে ভগবানের 
ইচ্ছা, আর বালকদের ইচ্ছা হল ভক্তের ইচ্ছা । ভগবানের ইচ্ছার ওপরে 
ভক্তের ইচ্ছা কাজ করেছে। বালকের প্রবেশ কারে গেছে। কারণ 
ভগবানের ইচ্ছা স্থায়ী হয় না। কখনও কখনও ভেঙে যায় কিন্ত ভক্তের 
ইচ্ছা স্থায়ী হয়। ভক্তের প্রতিজ্ঞা বজায় রাখবার জন্য ভগবান নিজ 
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন__এরকম বহু দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। ব্রজবালকেরা! 


১২৪ লীলাস্রী 


নিভীঁকভাবে প্রবেশ করেছে_কারণ বকারির সখা আমরা, আমাদের 
আবার ভয় fe— এই তাদের মনের ভাব । শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাঁদ 
টীকার মাধ্যমে বিচার করেছেন_ন্বয়ং ভগবান কৃষ্ণের ইচ্ছ| এখানে কাজ 
করল না। তাহলে কার প্রেরণায় বালকেরা অথাস্তথবরের মুখবিবরে প্রবেশ 
করল? তারা কি কর্মফলে প্রবেশ করেছে? কিন্তু কর্মফল কেমন করে 
হবে? তারা তো জীব নয়। পরমাত্ম। যিনি অন্তর্ধ্যামী হয়ে আছেন 
তিনিও প্রেরণা দিতে পারেন না। কারণ কৃষ্ণের গ্রতিকূল প্রেরণা 
পরমাত্মা দিতে পারেন না। চক্রবন্তিপাদ এর জবাব দিয়েছেন i যোগমায়া 
লীলাশক্তির প্রেরণায় বালকদের প্রবেশ ঘটেছে। লীলাশক্তির ওপর 
শ্রীগোবিন্দের ঢালাও হুকুম দেওয়া আছে গোবিন্বব্ুখের জন্য গোবিন্দকে 
আনন্দ দেবার জন্য অঘটনঘটনপটায়সী যোগমায়। লীলাশক্তি নিজের 
সামর্থ্য যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন । মহাজন বলেছেন__ 


যোগমায়া forte বিশুদ্ধি সত্ব পরিণতি 
তার শক্তি লোকে দেখাইতে 
অপ্রাকৃত রূপ রতন ভক্তগণের IG ধন 


প্রকট কৈল নিত্যলীলা হইতে ॥ 
-জ্রীউদ্ধাবজী বলেছেন__ 
যন্ধর্্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতং। 
বিস্মাপনং স্স্ত চ সৌভগর্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্‌ ॥ 
-_-ভাঃ ৩২১২ 
ভগবানের অধীন লীলা নন কিন্তু লীলারাণীর অধীন ভগবান নিজে। 
অঘাস্থুরের পেটে সব বালক প্রবেশ করেছে কিন্তু তাও অঘাস্থুর মুখ বন্ধ 
করে নি। কারণ কাল ছেলেটা তো এখনও ঢোকে নি। অবশেষে কৃষ্ণ 
যখন প্রবেশ করলেন তখন 'অঘাস্ুর মুখটি বন্ধ ক'রে দিল। তখন 
কংসের সভায় হর্ষধ্বনি আর দেবসভায় আর্তনাদ উঠল। কিন্তু ভক্তগণ 
কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন__কিছুপরেই এ অবস্থার পরিবর্তন হবে। 
| কৃষ্ণ মনে মনে ভাবছেন-__আমার ছুটি কাজ করতে হবে। (>) 


টনি. 


PACTS লীলা nie 


বালকদের বাঁচান, (২) অঘাস্থুরের fa অনন্তকোটি sae ধার 
রোমকুপে যাওয়া আসা করে তিনি অধান্থুরের উদরে প্রবেশ করলেন। 
ব্ৰহ্মা গ্রাবালগোপালের স্তুতি ক'রে বলেছেন 
ক্কাহং তমোমহদহংখচরাগ্নিবাভূ 
সন্বেষ্টিতাগ্ুঘটসপ্তবিতন্তিকারঃ। 
কেবৃগ্গিধাবিগণিতাগুপরাণুচ্যধা- 
বাতাধ্বরোমবিবরস্তয চ তে মহিত্বম্‌ ৷৷ 
__ভাঁঃ ১০1১৪।১১ 
বাকৃপতি ব্রহ্মা বলেছেন_ প্রভু, তোমার মহিম! আমার পক্ষে জানা 
কোনও মতেই সম্ভব নয়। কারণ তোমার এবং আমার মধ্যে যে 
পার্থক্য সেটি বলি -শান। তোমার প্রতি রোমকুপে অনন্ত কোটি বিশ্ব- 
ব্ৰহ্মাণ্ড ত্রসরেণুর মত যাওয়া আস! করে, আর আমার হাতের সাড়ে তিন 
হাত পরিমাণ হল আমার এই দেহটা | কৃষ্ণ অঘান্ুরের মুখগহবরে প্রবেশ 
ক'রে গলার কাছে আটকে গেলেন-_উদর AIS নামলেন না । সেইখানে 
থেকে কৃষ্ণ নিজের দেহটিকে ফোলাতে লাগলেন | তার চাপে শেষ ETS 
অধান্তুরের শ্বাসনালী বন্ধ হয়ে গেল এবং ব্রহ্মতালু ফেটে গিয়ে আত্মাকে 
নিয়ে প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। এখানে প্রশ্ন উঠেছে অনেক সাধন কারে 
সিদ্ধদশায় যে ব্রন্মতালু ভেদ ক'রে প্রাণবায়ু নির্গত হয়, একসঙ্গে বিষু 
( কৃষ্ণ ) এবং বৈষ্ণব ( কৃষ্ণসখা বালকগণ ) অপরাধী অধাস্থরের সেরকম 
অবস্থা কেমন ক'রে সম্ভব হল? কিন্তু তা আর হবে না কেন? কারণ 
যে গোবিন্দনীম করলে SAH ভেদ ক'রে প্রাণবায়ু যায় সেই গোবিন্দ 
্বয ধার কণে প্রবেশ করেছেন তার অবস্থা এমন হবে এতে আর বিশ্মিত 
হবার কি আছে? অথাস্ুরের আত্মা বেরিয়ে আকাশ মার্গে প্রতীক্ষা 
করছে। পরে কৃষ্ণ যখন বাইরে এলেন তখন কৃষ্ণচরণে অথাস্থরের আত্মা 
লীন হয়ে গেল। দেবতাগণ সেটি প্রত্যক্ষ করলেন। কৃষ্ণ তার অমৃতময়ী 
দৃষ্টি দিয়ে বালক বাছুর সঞ্জীবিত করলেন | 
ত্রীশুকদেব যখন এ লীলা পরিবেশন করলেন তখন মহারাজ পরীক্ষিত. 


:১২৬ লালা 


'বিশ্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা করলেন বিষ্ণু-বৈষ্ণব-অপরাধী অধাস্থুর মুক্তি 
“পেল কেমন ক'রে? শ্রীশুকদেব এর জবাব দিয়েছেন-__এতে আর 
বিস্ময়ের কি আছে মহারাজ? 

APY যদঙ্গপ্রতিমান্তরাহিতা 

মনোময়ী ভাগবতীং দদৌ গতিম্‌। 

স এব নিত্যাত্মস্থখানুভূত্য ভি- 

বাদস্তমায়োহস্তর্গতে| হি কিং পুনঃ ॥ 

BE ১০।১২1৩৯ 
' গ্রতিমা অষ্টবিধা আছে-_ 
শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতা | 
মনোময়ী মণিমরী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা ॥ 
_-ভাঁঃ ১১।২৭|১২ 

শিলাময়ী, কাষ্টময়ী, ধাতুময়ী, লেপ্যা (মৃত্তিকাচন্দনাদি Raw ) লেখ্যা 
'( চিত্রপটাদি লিখিতা ), বালুকাঁময়ী, মণিময়ী ও মনোময়ী- প্রতিমার 
এই আটগ্রকার ভেদ। এর মধ্যে মনোময়ী প্রতিমা যদি একবারও 
অন্তরে স্থাপিত করা যায় তাহলে কি ফল দেয়? তাঁকে ভাগবতী গতি 
‘দান করে। ভগবানের মনোময়ী প্রতিমা যদি এই ফল দেয় তাহলে 
যিনি নিত্যাত্মনুখানুভূতি অর্থাৎ ধার নিত্য স্থখবোধ প্রভাবে মায় তিরোহিত 
WAT তার নিজস্ব প্রভাবে যেমন অগ্ধকারকে দূরে রাখে (ধায়া স্বেন 
সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি । ) সেই নিত্যনুখজ্ঞানরূপা তিনি যার 
কণ্ঠে সাক্ষাৎ প্রবেশ করেছেন তার সম্বন্ধে আর কথা কি? অঘাস্ুরের 
নিধন দেবতারা প্রত্যক্ষ করেছেন এ আনন্দ-সংবাদ তারা ব্রহ্মলোকে 
'€( সত্যলোকে ) ব্রহ্মার কাছে পৌছে দিয়েছেন। ব্রহ্মা এ লীলা দর্শনের 
Gy আকাশমার্গে উপস্থিত হয়েছেন। ব্রহ্ম! মনে মনে ভাবলেন পৃথিবীর 
'ভারহরণের জন্ক' ক্ষীরসাগরের তীরে যাঁকে আহ্বান করেছিলাম তিনি 
এলেন নাকি? ব্ৰহ্মা বিস্মিত হয়ে গেছেন | 


এদিকে কৃষ্ণ বালকদের সঙ্গে বাইরে এসে দেখলেন বেলা দ্িপ্রহর | 


wail 


ব্র্ষমোহন লীলা ১২৭ 


সকলেই ক্ষুধার্ত । সকলেই নিজের নিজের খাবার শিকা থেকে খুলে 
পুলিনভোজনে বসলেন। ভগবান পুলিনের শোভাবর্ণন করেছেন 
অহোহতিরম্যং পুলিনং বয়স্তাঃ 
স্বকেলিসম্পন্যুছুলাচ্ছবালুকম্‌। 
4, টৎসরোগন্ধহৃতালিপত্রিক- 
ধবনিপ্রতিধ্বানলসদ্ক্রমাকুলম্‌॥ 

_-ভাঃ ১০১৩৫ 
আহা এই পুলিনের শোভা অত্যন্ত রমণীয়__-আমাদের আনন্দ-বিহারের 
উপকরণ যা কিছু সবই এখানে আছে। যমুনাসৈকতের শুভ্র স্বচ্ছ বালুকা 
যেন আমাদের বসবার আসন রচনা ক'রে রেখেছে । সরোবরে বিকশিত 
কমলের সৌরভে ভ্রমরের দল আকৃষ্ট হয়ে এসেছে-_-তাদের গুঞ্জনের 
মধুরিমা ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিতে তারের তরুনকলে ছড়িয়ে পড়েছে। 

কৃষ্ণ বললেন__ভাই, আর দেরা নয়-_-এখনই আমর! ভোজনে বসে 

পড়ি__বেলা অনেক হয়েছে | শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিংকে বলছেন - 
মহারাজ, চেয়ে দেখুন দেখুন-_আজ ভগবান ও তার সখারা কেমন ক'রে 
ভোজনে বসেছেন 

guy fag পুরুরাজিমগুলৈ- 

রভ্যাননাঃ ফুল্লদৃশো ব্রজাভকাঃ | 

সহোপবিষ্টা বিপিনে বিরেজু- 

ম্ছদা যথান্তোরুহকণিকায়াঃ [| 

ভাঃ ১০৷১৩৷৮ 
্্রীশুকদেব যে বর্ণনা দিলেন তাতে পাওয়া গেল সকল বালকের! FACS 
সামনে করে মণ্ডলী আকারে ভোজনে বসেছেন। অর্থাৎ কৃষ্ণ সকলের দিকে 
সামনে মুখ করে বসেছেন। কারণ শুকদেবের বাক্যে 'অভ্যাননা' পদ বসান 
আছে। শুকদেব তো আবেশে কথা বলেছেন___কিন্ত এটি সম্ভব হবে কেমন 
ক'রে? প্রথমতঃ প্রশ্ন হবে সকলের চোখের সামনে Fe বসেছেন__এটি 
প্রমাণ হবে কি কারে? বালকদের দিকে চেয়ে দেখলে এটি বুঝা যাবে। 


১২৮ aera 

সকলেই PAGAL দৃষ্টিতে তাদের আনন্দধারা যেন GALS পড়ছে। গোবিন্দ 
হলেন লোচন-আনন্দধাম। গোবিন্দদর্শন ছাড়া এ অনাবিল আনন্দ তো 
সম্ভব নয়। আচ্ছা Gl নাহয় হল-_কিন্তু গোলাকার হয়ে সখারা বসেছেন। 
কৃষ্ণ মাঝখানে পন্মের কণিকারের মত। আর তাকে ঘিরে বসেছেন প্রথম 
AG fers যে সব বালকেরা কৃষ্ণের সঙ্গে মাথায় প্রায় সমান। এর পরের 
refers তার থেকে মাথায় যারা আর একটু WI তার পরের 
পঙক্তিতে তার চেয়ে মাথায় যারা আর একটু বড়-_-এইভাবে একেবারে 
শেষ পঙ্ক্তিতে যারা মাথায় সবচেয়ে বড় । দূর থেকে দেখলে মনে হবে 
যেন একটি প্রস্ফুটিত কমল। তাতে যেমন মাঝখানের কণিকার ঘিরে 
ছোট ছোট পাপড়ি--পরের সারিতে আর একটু বড় পাপড়ি, তার 
পরে আর একটু বড়, তার পর আর একটু বড়__এইভাবে সাজান 


থাকে । fee গোলাকারে বসলে সকলের সামনে কৃষ্ণের বসা তো. 


অসম্ভব | কেউ বা সামনে, কেউ পিছনে, কেউ বা ডান পাশে আবার 
কেউ বা বা পাশে বসবেন । ্রাবিশ্বাথচক্রবত্তিপাঁদ সুন্দর সমাধান 
করেছেন এবং ভোজনের উপবেশনের পরিপাটি দেখিয়েছেন । ভগবানের 
বিচার ছুই দিকে--একটি তত্ত্বগত, অপরটি লীলাগত। তত্ত্বের fre 
দিয়ে তো কোন অস্ুবিধাই নেই। কারণ গীতাবাক্যে বল। আছে 
Aw: পাণিপাদং তৎ সর্ববতোইক্ষিশিরোমুখমূ। 
ARS: শ্রুতিমল্লোকে সর্ববমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ 

— he ১৩1১৩ 
সব জায়গায় তার হাত, চরণ, চক্ষু, শিরোদেশ, মুখ, শ্রুতি পাতা আছে-_ 
এক কথায় সকল ব্যেপে তিনি আছেন। কোনও স্থান তার অবস্থান 
বাদ দিয়ে নয়। কারণ কে কোথায় থেকে তাকে কিছু দেবে 
এইজন্য AKG তীর হাত পেতে রেখেছেন। কে কোথায় তাকে প্রণাম 
করবে-_সেজন্য চরণ পেতেছেন। কে তাকে নাম ধরে ডাকবে__তাই 
কান পেতে রেখেছেন । কে কিছু খাওয়াবে__-তাই মুখ পেতে রেখেছেন। 
সকলকে সব সময় CHAS GD AK তার দৃষ্টি পাতা আছে-__সকলের 


SRS লীলা 


১২৯ 
hey না তাই মস্তক সব জায়গায় পেতে রেখেছেন। কাজেই 
স্বদিকে ভার মুখবিস্তার সম্ভব হয়েছে। সব বালকই তাকে সামনে করে 
বসেছেন। রসিক টাকাকার শ্রাচক্রবপ্তিপাদ আরও আস্বাদন করেছেন 
সকল সখার প্রতি প্রেমেতে ভগবান ale ইচ্ছা করেছেন সকলের সামনে 
বসব। ভগবানের এইরকম সঙ্কল্প হয়েছে। ASA জন্য চিন্তা নেই । 
কারণ তা পূরণের জন্য সত্যসঙ্কল্পতা শক্তি দণ্ডায়নান। আছে। পুলিন 
ভোজনে এইভাবে অদ্ভুত এশ্বধ্য প্রকাশ পেয়েছে । সকলেই নিজের 
নিজের বাড়ী থেকে খাবার এনেছেন। পরস্পর পরস্পরকে দেওয়া- 
দেওয়ি করে খাচ্ছেন। পুলিনভোজনের চিত্রটি শ্রীশুকদেব একে 
দিয়েছেন__ 

বিভ্ৰদ্বেণুং জঠরপটয়োঃ শূঙ্গবেত্রে চ কক্ষে | 

বামে পাণৌ মস্থণকবলং তৎফলান্তঙ্ুলীযু ৷ 

তিঠন্মধ্যে স্বপরিস্ুহৃদো হাসয়নর্মভিঃ Cw | 

স্বর্গে লোকে মিবতি বুভুজে amps | 

--ভাঁঃ ১০১৩1১১ 

প্রীবালগোপালের পেটকাপড়ে বাঁশিটি গৌজা আছে, বগলের নীচে গরু 
তাড়ীবার ছড়ি, আর বাম করতলে দইমাখা অস্নের গ্রাস__-আঙলের ফাকে 
ফাকে পিলু প্রভৃতি ফল। বাঁলকদের সঙ্গে হাস্য পরিহাস করতে করতে 
ভোজন করছেন। এই ভগবানকেই যাজ্ঞিক ব্রাক্মণগণ যজ্ঞশালায় কত 
সাধ্যসাধনা ক'রে বেদমন্ত্রে আহ্বান করেন । যজ্ঞেশ্বর হরিও দৃষ্টি দানমাত্রে 
তাদের যজ্ঞ সম্পাদন করেন। স্বর্গবাসী দেবতা এবং মত্ত্যবাসী বড় 
বিশ্মিত হয়ে এই লীলা দর্শন করছেন। বিস্মিত হওয়ারই কথাঁ_ কারণ 
যাকে যাজ্ঞিক ব্ৰাহ্মণগণ সাক্ষাৎ কখনও দর্শন করতে পারেন না, কেবল 
অন্তরে অনুভব করেন, দৃষ্টিমাত্রে তিনি যজ্ঞ সম্পূর্ণ করলেন_-সেই ভগবান 
সাক্ষাৎ আজ গোপবালকদের সঙ্গে ভোজন করছেন_-তাই অবাক হয়ে 
সেই কৃষ্ণের দিকে সকলে চেয়ে আছেন । কৃষ্ণ AIS তেতো. ফল 
খাইয়ে বানরদের fag ঘটাবার জন্য ডাকছেন। . তাতে যোগমায়া লীলা- 


a 


১৩০ লীলা৷ 


শক্তি মনে মনে ভাবলেন--বানর ডেকে ভোজনে faa ঘটাতে হবে না। 
আমি তোমার অনুমতি নিয়ে ব্রহ্মাকে ডেকে আনছি। বালকের বাছুর- 
দের জল খাইয়ে তৃণতে বেঁধে দিলেন। নূতন নুতন কচি কচি ঘাস 
খেতে খেতে তারা বহুদূর এগিয়ে গেছে । তাদের দড়ি দিয়ে তে! বাঁধা হয় 
নি-__নূতন কচি ঘাসই তাদের আকৃষ্ট করে রেখেছে। এই আকর্ষণই 
বন্ধন। বাছুরের দল এত দূরে চলে গেছে যে তাদের আর দেখা যাচ্ছে 
না। হঠাৎ বাছুর দেখতে না পেয়ে কৃষ্ণ ও বালকগণ চিন্তিত হলেন। 
গোবিন্দ বালকদের বললেন__“ভাই তোমরা একটু বস__কোনও রকম 
ভয় পেও al নিরুদ্বেগে ভোজন কর। আমি আমার বাছুর তো 
খুঁজে আনবই-_সেই সঙ্গে তোমাদের বাছুরের দলও খুঁজে আনব । 
এই বলে দইমাখা অন্নের গ্রাস হাতে করেই কৃষ্ণ বাছুর খুঁজতে চলে 
CNT | এমন সময় হয়েছে fe— 
আন্তোজপ্মজনিস্তদন্তরগতো| মায়ার্ভকস্তেশিতু- 
Ge 34 মহিত্বমন্যদপি তদ্বৎসানিতে| বৎসপান্‌ ৷ 
নীত্বান্তত্ৰ কুরদ্বহান্তরদধাৎ খেইবস্থিতো যঃ পুরা। 
ৃষ্বাঘান্ুরমোক্ষণং প্রভবতঃ প্রাপ্ত পরং বিস্ময়ম্‌ ॥ 

__ভাঃ ১০।১৩।১৫ 
তখন অস্তোজ ( পদ্ম ) যাঁর জন্মস্থান অর্থাৎ পদ্মযোনি ব্রহ্মা যিনি আগে 
আকাশমার্গে থেকে ভগবানের অঘাস্থরমোক্ষণ লীলা দর্শন করে পরম 
বিস্মিত হয়েছিলেন তিনি__বাছুর খুঁজছেন যে কৃষ্ণ, তার মঞ্জু মহিমা 
দর্শনের জন্য, তার ভগবত্তা পরীক্ষার জন্য-_বাছুর ও বালকদল অপহরণ 
'ক'রে নিয়ে গেলেন। গোবিন্দ বাছুর খুঁজতে গিয়ে বাছুর পেলেন al | 
ফিরে এসে দেখলেন বালকের দলও নেই । এখন এখানে প্রশ্ন উঠছে 
SA সৃষ্টিকৰ্ত্তা হতে পারেন কিন্তু তার তে প্রাকৃত sate নিয়ে কাজ | 
অপ্রাকৃত fort শ্রীবন্দাবন ভূমিতে ব্রহ্মা প্রবেশ করলেন কেমন করে? 
যোগমায়া'লীলাশক্তির অনুমোদন ছাড়া বৈকুষঠপার্ধদেরও ব্রজে প্রবেশের 
অধিকার নেই। তাহলে এইটিই সিদ্ধান্ত করতে হবে ব্রহ্মা আজ লীলা- 


মোহন লীলা ১৩১ 


শক্তির অনুমোদনেই ব্রজে এসেছেন । ব্রহ্মা ভগবানের অথাস্ুরমোক্ষণ- 
রূপ একটি মহিমা আগে দেখেছেন, এখন অপর একটি মহিমা দেখবার 
অভিলাষী হয়ে এসেছেন | Sit বিশ্বনাথ চক্রবত্তিপাদ মন্তব্য করেছেন -- 
এটি ব্রহ্মার উত্তম বুদ্ধি নয়। প্রভু, পিতা অথবা গুরু_এ'দের পরাক্ষা 
করতে ASA উচিত হয় না। Bata জন্ম অচেতন পদ্মে কি না । পন্ম 
quae ) তাই বুদ্ধিও তার জড়। সেইজন্য ব্রহ্মা এ কাজ করেছেন। 
ভগবানকে এখানে শ্রীশুকদেব মায়ার্ভক বলে উল্লেখ করেছেন । ‘ata 
পদের অর্থ দন্ত এবং কপাঁ। “মায়! PCS কৃপায়াং চ।' ভগবান কৃপায় 
আজ গোপবালক হরেছেন। ব্রহ্মা বালকের দল এবং বাছুরের দল-__দুই 
দলই চুরি করলেন। ভ্রীশুকদেব মহারাজকে সম্বোধন ক'রে বলছেন 
হে কুরুত্বহ! ব্রহ্মা চুরি ক'রে তাদের অন্যত্র নিয়ে গেলেন। তখন কৃষ্ণ 
আর কাউকে না দেখতে পেয়ে চারিদিকে খুঁজতে লাগলেন। হ্ঠাৎ 
“তিনি বুঝতে পারলেন-_এ ব্রহ্মার কাজ | 
সৰ্ব্বং বিধিকৃতং কৃষ্ণঃ সহসাবজগাম হ। 
_ভাঃ ১০৷১৩৷১৭ 
FRR ভগবান এতক্ষণ বুঝতে পারছিলেন না, এখন WET ACE তার 
সর্ব্বজ্ঞতার হানি হল না? হানি তো হয়ই নি। বরং যুগপৎ অজ্ঞতা 
ও Ruste লীলা পরম শোভাময়ী পরম গন্তীর হয়েছে। শত শত 
বিরোধী শক্তি ভগবানের স্বরূপে যুগপৎ প্রকাশ পেয়ে থাকে | এরই 
‘নাম অচিন্ত্যশক্তি বা বীৰ্য্য যা একমাত্র ভগবৎস্বরপ fea অন্য কোথাও 
সম্ভব হয় না। এই অদ্ভুত মহিমা দর্শনেই শিব, শুক, নারদ, সনকাদি 
aR যুগ যুগ ধ্যান করেও এর সমাধান করতে নী পেরে এই লীলা- 
গান্তীর্য্যে মুগ্ধ হয়ে পাগল হয়ে গেছেন। ব্রহ্ম! BSE BS হযে CERT | 
.এইটিই ভগবানের লীলার কৌতুক | লীলা এইজন্তই ভেদ করা যায় 
না। দুইটি পরস্পরবিরোধী শক্তি যুগপৎ প্রকাশিত! ‘ভগবান যে. 
অণোরণীয়ান_অণু হতেও অণু_সেইক্ষণে তিনি মহতো মহীয়ান্‌ অর্থাৎ 
মহান্‌ হতেও মহান্‌ ৷ পূৰ্ণব্ৰহ্ম রামচল্সের লীলাম্মরণে জানা যায় সীতাহরণের 


yor লীলা 


পর ভগবান রামচন্দ্র জানকী কোথায় ও কেমন আছেন জানতে না পেরে 
দণ্ডকারণ্যের বনে বনে জনস্থানের পথে পথে সীতা অন্বেষণ করছেন। 
পাগলের মত দিশাহার। অবস্থা । এ অন্বেষণ কাজে ভগবানের স্বরূপে 
অজ্ঞতার চিহ্ন সুস্পষ্ট । ঠিক সেইক্ষণে শিবঘরণী দাঁক্ষায়ণী সতী মনে 
মনে ভাবলেন- প্রভুর এ শোকের সময়ে আমি যদি সীতামায়ের রূপ 
ধারণ ক'রে দর্শন দিই তাহলে হয়ত তিনি কিছুটা সান্তনা পাবেন এবং 
আমারও প্রভুর সেবা করা হবে। এই চিন্তা ক'রে জানকীমায়ের রূপ 
ধারণ ক'রে সতীমা অরণ্যে একটি বৃক্ষে পুষ্প চয়ন করছেন। এমন সময় 
প্রভু রামচন্দ্র খুঁজতে খুঁজতে ঠিক সেই জায়গায় এসে উপস্থিত 


সতামাকে এ স্বরূপে দেখে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন__“মা, তুমি এ. 


বেশে এখানে কেন ?” তাহলে সতীম। যে সীতামায়ের রূপ ধারণ করেছেন 
এটি প্রভু রামচন্দ্র জানেন সুতরাং তার স্বরূপে বিজ্ঞতাও সুস্পষ্ট । তাহলে 


অজ্ঞতা এবং বিজ্ঞতা ছুটি পরস্পরবিরোধী গুণ ভগবানের স্বরূপে যুগপৎ. 


প্রকাশ পাচ্ছে। এরই নাম অচিন্ত্যশক্তি বা aH a ভগবানের ছ’টি 
“ভগ'র মধ্যে অন্যতম | 
কৃষ্ণের বাম করতলে দইমাখা অন্ধের গ্রাস__আর বালক বাছুর খুঁজে 
খুঁজে বেড়াচ্ছেন-_এই দেখে ব্রহ্মার বিস্ময়ে মনে হয়েছে,_আমার পিত 
গভৌদশায়ী দ্বিতীয় পুরুবাবতারও ধার অংশের অংশ তিনি এইভাবে হাতে 
দইমাথা অন্ন নিয়ে খাবেন কেন ? আর বেড়াতে বেডাতেই বা খাবেন কেন? 
এটি কি কোন সুরুচির পরিচয়? এতে ব্রহ্মার বুদ্ধি কেমন বিভ্রান্ত হয়ে 
পড়েছে। Sal বালক বাছুর চুরি করে নিয়ে রৈবতক পবর্বতের গুহায় 
. রেখে দারে পাথর চাপা দিয়ে এসেছেন। তারপর ভাবলেন-_ যাই একবার 
এই অবসরে ব্রহ্মলোকটি ( ব্রহ্মার নিজের লোক ) দেখে আসি। এদিকে 
কৃষ্ণ তো বুঝতে পেরেছেন এ সবই ব্রহ্মার কাজ। কিন্ত মনে মনে 
ভাব্লেন__শা, এখন TAC কিছু বলে লাভ নেই। ব্রহ্মা যদি জানতে 
পারে আমি এসব জেনেছি তাহলে খেলা ভাল জমবে al | তাই Ser 
দেব বললেন 


ব্রহ্মমোহন লীলা ১৩৩ 
তত FM YR কর্ত, SHG AMS FDO 1 
উভর়াধিতমাজআ্বানং চক্রে বিশ্বকুদীশ্বরঃ ॥ 

--ভাঁঃ ১০।১৩।১৮ 
তখন কৃষ্ণ বালক এবং বাছুরদের মায়েদের এবং FI ব্রহ্মার আনন্দ- 
বিধানের জন্য নিজেকে ছুই স্বরূপে প্রকাশ করলেন। এক স্বরূপে নিজে 
রইলেন। অপর স্বরূপে বালক, বাছুর, শিঙ্গা, বেত্র, বেণু সব নিজে 
হলেন। এবারে Sal নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে | পড়েছেন | 
ঞশুকদেব বললেন = 

যাবদ্বংসপবৎস্কাল্পকবপু্ধাবৎকরাজ্ব_যাদিকম্‌ | 
যাবদ্যষ্টি বিষাণবেনুদলশিগ, যাবদ্ধিভূবান্থরম্‌॥ 
যাবচ্ছীলগণাভিধাকৃতিবয়ো যাবদ্বিহারাদিকম্‌। 
ae: ean গিরোহঙ্গবদজ; APRA বভৌ ॥ 

__ভাঃ ১০৷১৩৷১৯ 
কৃষ্ণের আজ বিপদ হয়েছে । কারণ ব্রহ্মা তো সব চুরি করেছেন। কিন্ত 
কৃষ্ণ বালক বাছুর ছাড়া একা গোচারণ থেকে ঘরে ফিরে যান কেমন 
করে? বালকের মায়েরা ও বাছুরের মায়ের! ( গাভীরা ) তো পথ চেয়ে 
আছে। কৃষ্ণ একী ফিরে গেলে তারা যখন জিজ্ঞাসা করবে 'আমাদের 
বালক বাছুর কোথায়__তখন কৃষ্ণ কি জবাব দেবেন! তাই কৃষ্ণকেই 
সব সমাধান করতে হয়েছে । সকলকে তো ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। 
এক স্বরূপে নিজে রইলেন, আর এক স্বরূপে অসংখ্য বালক অসংখ্য 
বাছুর হলেন | আবার শুধু বালক বাছুর হলে তো হবে না, যে বালকের 
শরীরের অবয়ব হাত পা প্রভৃতি যেমন, যে বাছুরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেমন, 
যার হাতে যেমন বাছুর তাড়াবার লাঠি, শিঙা, বাঁশী, খাবারের catsi— 
যার পরণে যেমন কাপড়, যার গায়ে যে রকম গয়না, যার যেমন স্বভাব, 
যেমন গুণ, যে যে নাম, যেমন আকৃতি, যেমন বার বয়ন__সর ক নিজে 
হয়ে সমাধান করেছেন । আবার যার যেমন বিহার এবং আদি পদের 
দ্বার পিতামাতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে যার যেমন ব্যবহার, যেমন 
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স্যরণ--গ্রীদামের মা হয়ত আগের দিন শ্রীদামকে বলেছিলেন “কাল এই, 
কাজটি করবি।” আজকের শ্রীদাম তো সত্যকার শ্রাদাম নন। কৃষ্ণ 
আজ Aleta হয়েছেন__শ্রীদামের মা যখন আজকের এ কৃষ্ণভ্রীদামকে 
বলবেন-_'বাবা কাল যা বলেছিলাম__তা মনে আছে তে? তখন 
আজকের কৃষ্ণ যিনি শ্রীদাম হয়েছেন তিনি যদি বলেন_-কই মা কি 
বলেছিলে মনে নেই তো”__-তখন তো অসামগ্জস্য হবে_তাই ভগবানকে 
স্মৃতিটি পধ্যন্ত সমাধান করতে হয়েছে । আজ কৃষ্ণ অনন্ত স্বরূপ প্রকাশ 
ক'রে গোষ্ঠ থেকে ফিরছেন। শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের দৃষ্টি 
আকর্ষণ ক'রে বলছেন__“দেখুন দেখুন, মহারাজ | আজকের মত ফেরৎ 
গোষ্ঠ আর হয় নয় না"_-আজ আর বালক বাছুর কেউ তাদের স্বরূপে 
নেই৷ সবাই কৃষ্ণ নিজে হয়েছেন | বাক্যের অঙ্গের মত। অনেকগুলি: 
পদ একত্র করলে যেমন বাক্য হয় তেমনি গোবিন্দ স্বয়ং এখানে বাক্যের 
মত শোভা পাচ্ছেন ; আর er, বেণু, বেত্র, ভূষণ, বসন সব তার 
অঙ্গবং। এরা যেন বাক্যের এক একটি পদের মত-__ এমন ফেরৎগোষ্ঠ 
আর কখনও হয় নি। বালক-বাছুররূগী কৃষ্ণকে কাছে পেয়ে মায়েদের 
ও গাভীদের আনন্দ কোটিগুণ বেড়ে গেল__নিজ নিজ সন্তানকে পরম 
ন্নেহভরে স্তনছুগ্ধ পান করাতে লাগলেন। 

গোপালের প্রতি অন্যান্য বালকদের মায়েদের ও গাভীদের GZ তো! 
আগে থেকেই ছিলই-_কিন্ত এখন যেন সে CHa মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি. 
পেতে লাগল। শ্রাদাম সুদামের মায়েরা যশোদার পুত্রকে ভালবাসে, 
কিন্তু তাতেও তাদের সুখ হয় না__তাদের প্রত্যেকের মনে হয় কৃষ্ণ যদি 
আমার পেটের ছেলে হত! গাভীরা সামনে বাছুর থাকলেও দুধ দেয় 
না কিন্তু গোপাল সামনে দাড়ালে তাদের দুধ পানায়_ গোপালের প্রতি 
তাদের এতই স্নেহ । কিন্তু এতেও তাদের তৃপ্তি নেই । মনের কোণে 
তাঁদের এই বাসনা-_গোপাল যদি আমাদের বাছুর হয়ে আমাদের বটে. 
মুখ দিত তাহলে তৃপ্তি হত। কিন্তু এ তো অসম্ভব বাসনা । ব্রজরমণী ও 
গোরমণীর এ বাসনা হয়ে গেছে। বাসনা তো কোন যুক্তি মানে না।; 
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লোভ তে! কোন হেতু বিচার করে না__যখন হয় তখন হয়ে যায়। ব্রজ- 
রমণী ও গোরমণীর বাসন! তার মানে মূলে ব্রজবাসীর বাসনা । এ বাসনা 
পুরণ করতে পারলে কৃষ্ণ তৃপ্তি পাবেন। তাই ব্রহ্মা যখন কৃষ্ণের 
বালক বাছুর চুরি করলেন তখন ব্রজবাসীর এ বাসনা পূরণের 
সুযোগ এসে গেল। কাজেই ব্রহ্মার ওপর ভগবান মনে মনে সন্তুষ্ট 
আছেন | কিন্তু বাইরে সেটি প্রকাশ করেন নি। বাইরে পরম গাস্তীর্য্যকে 
বজায় রেখেছেন। কারণ বদি প্রসন্নতা দেখান তাহলে ব্রহ্মা অন্যরকম 
মনে করতে পারেন। ভাবতে পারেন_-আমি তো ভগবানের বালক 
বাছুর চুরি ক'রে অপরাধ করেছি অপরাধীর প্রতি প্রভুর এত প্রসন্নতা 
কেন? এ তো শোভা পায় না। এইরকম ভাবে কৃষ্ণ নিজে বালক 
বাছুর স্বরূপে প্রতিদিন গোষ্ঠে যান আবার গোষ্ঠ থেকে ফিরে আসেন। 
প্রতিদিনই যেন বালকদের প্রতি মায়েদের এবং বাছুরদের প্রতি গাভীদের 
HSA AA একটু একটু ক'রে বাড়তে লাগল | 
এদিকে আর একটি ঘটনা ঘটেছে । যেদিন TATRA বধ হয় সেদিন 
দাদা বলাই গোষ্ঠে যান নি। তার জন্মতিথি পালনের জন্য রোহিণী at 
তাকে যেতে দেন নি। তাই বলদেব এসব ব্যাপার কিছুই জানতে 
পারেন নি। যশোদা মী, নন্ববাবা এরাও কিছু জানেন না । কৃষ্ণ আর 
সব সমাধান করেছেন কিন্তু অনেক ca করেও একটা জিনিষের 
সমাধান করতে পারেন নি-_সলেটি হল সকল ব্রজরমণী ও গাভীর দল 
আগে তাদের নিজ নিজ বালক বাছুরকে যে পরিমাণে ভালবাসতেন এখন 
কৃষ্ণ যখন তাদের পুত্র হয়েছেন ও বাছুর হয়েছেন তখন এই পুত্ৰে ও এই 
বাছুরের মায়েদের সেহের আধিক্য দেখা গেল। এ নেহের মাত্রা যে 
কেন বাড়ছে তা কৃষ্ণ নিজেও সমাধান করতে পারেন নি। স্বয়ং ভগবান 
হয়েও তার এ অসামর্থ্য কেন-_প্রশ্ন হতে পারে। এর একমাত্র উত্তর 
হল-_প্রেম পরম স্বাধীনা। প্রেম কারও অধীন হয় নাঁ। তাই বাৎসল্য- 
প্রেম পরম স্বাতন্ত্যে বুদ্ধি পেয়েছে! ভগবান সর্বসামর্ধযবান্‌ সর্ব্শক্তিমান্‌ 
হয়েও তার গতিরোধ করতে পারেন নি। ব্রহ্মার ওপর ভগবানের অশেষ 
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কৃপা | তাই তাকে উপলক্ষ্য ক'রে ভ্রজবাসীর বাসনা পুরণ করেছেন। 
আর কৃষ্ণের নিজেরও লোভ ছিল অন্য বালকদের মায়েদের ও গাভীদের 
সন্যাপান করবেন বলে। ব্রহ্মার বালক বাছুর চুরির ফলে কৃষ্ণের নিজের 
বানাও পুরণ হল । কৃষ্ণের এ লোভ হল কেন ? তা হতে পারে 
এতে AST হবার কিছু নেই। কারণ ভক্তের উপহারে ভগবানের 
লোভ হয়। ভগবানের বাকা আছে 
পত্রং পুম্পং ফলং OR যো মে ভক্ত্যা প্রবচ্ছতি। 
তদহং ভক্তুযুপহৃতমন্মামি প্ৰতাত্মনঃ ॥ _গীতা ৯২৬ 
আচার্য্য শঙ্কর অবশ্য তার ভাষ্যে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করবার সময় 
বলেছেন পাতা ফুল ফল জল ভগবান বললেও এখানে ভক্ষ্য দ্রব্য বেছে 
নিতে হবে।. কিন্তু ভগবানের রসমরী লীলাতে এ বিচার নিলে চলবে Ai | 
কারণ বিছুরের ঘরে fagarisia অকৃত্রিম বাৎসল্যপ্রেমমাখা কলার খোসা 
গোবিন্দ যেচে খেয়েছেন রাজা দূর্য্যোধনের রাজ-উপচারকে উপেক্ষা ক’রে। 
কাজেই গোবিন্দের ব্যবহার তো প্রমাণ হয়ে আছে। অভক্তের রাজ- 
উপহারও ভগবানের তুষ্টিবিধান করে না কিন্তু ভক্তের দেওয়া অণু উপহারও 
তীর অত্যন্ত তুষ্টিবিধান করে। ভক্ত প্রেমানন্দে দেহ গেহ সব ভুলে যায়। 
অতিরিক্ত মদিরা পান করলে মত্ত অবস্থায় যেমন কটিদেশের বসন আপনি 
খসে পড়ে তেমনি অত্যন্ত প্রেমমদিরা পানে বাসনা-বসন কখন খসে পড়ে 
সে জানতেই পারে না। প্রেম একার হয় না। বলা আছে 
- কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেম ভক্তের নাচায় | 
এই ব্ৰহ্মমোহনলীলায় সকলের বাসনা পুরণ হয়েছে। ব্রজবাসী 
কিন্তু ভিতরের এত গুঢ রহস্ত কিছুই জানে না । বলদেবও জানেন al | 
শুকদদেব বলেছেন,_-এ লীলা তো চলেছেন যখন বছর পূর্ণ হ'তে আর 
পাঁচদিন কি ছ'দিন বাকী আছে এমন সময় একদিন বলদেব কিছু 
'অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করলেন। রাধাকুণ্ডতটে ছুধ-ছাড়া বাছুরের দল নিয়ে 
কৃষ্ণ চাচ্ছেন আর গোবদ্ধন পর্বতের ওপরে বয়স্ক গোপের দল গাভী 
চরাচ্ছে। সেই গাভীর দল প্রবল জ্েেহাকর্ষণে বাছুরদের দিকে ছুটে 
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জাহির গর কোন বাধাহ তারা মানছে না। ভারা লেজ উঁচু করে 
GHANA ছুটছে । এতে গোপের৷ খুব ক্রুদ্ধ হয়েছেন। ভাবছেন দুধছাড়া 
বাদুরদের ওপরে গাভীদের এ আকর্ষণ তে অস্বাভাবিক । আর তারা 
আরও ক্রুদ্ধ হয়েছে গাভীদের চোখের সামনে কেন গোপবালকেরা বাছুরদের 
রেখেছে ? তারা মনে মনে ভাবছেন__একবার বালকদের কাছে পাই-- 
তখন খুব তিরস্কার করব। এই ক্রোধের ভাব অন্তরে নিয়ে গোপেরা 
এগিয়ে আসছেন | কিন্তু রাধাকুগ্ডতটে যখন তারা৷ এসে পৌঁছলেন 
তখন সে ক্রোধ তো তাদের থাকলই না--বরং cea আকর্ষণ আরও 
বাড়তে লাগল । গাভী বাছুরদের CATS গা চেটে দেয়। গোপেরা 
বালকদের আলিঙ্গন করে, চুম্বন করে_-একটা অত্যন্ত গ্রীতিরাজোর আকর্ষণ 
দেখা যায় । এই সব দেখে শুনে বলদেব ভাবছেন--এসব আমারও 
অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে | কৃষ্ণের প্রতি আমার যে ভালবাসা__এ ভালবাস 
তো আমি আর কাউকে দিই না। কিন্তু আজ আমার এ কি মনে হচ্ছে! 
বালক বাছুর সকলকে আমার কৃষ্ণের মত ভালবাসতে ইচ্ছা করছে। 
কৃষ্ণের প্রতি যেমন প্রীতি :সই প্রীতি সকলের ওপর পড়েছে। বলদেবের 
মনে সংশয় জেগেছে__তাহলে কি কোন মায়া আমার এই কৃষ্ণ-প্রীতিকে 
ভাঙ্গিয়ে নিয়ে যাচ্ছে? কৃষ্ণতত্বের মূত্তি গ্রীবলদেব। তীর তো কোনও 
মতেই কোন অজ্ঞতা থাকা সম্ভব নয়। কিন্ত লীলাশক্তি যোগমায়ার 
এমনই কৌশল যে তা বলদেবকেও মুগ্ধ করেছে । বলদেব ভাঁবছেন_-এ 
কোন্‌ মায়া? এ মায়া তো দেবতা, অনুর বা মানুষের Wal হতে 
পারে ai | এ নিশ্চয়ই আমার ভর্তা কৃষ্ণেরই মায়া। আর কারও মায়৷ 
নয়। কারণ একমাত্র কৃষ্ণমায়া ছাড়া অন্য কোন মায়া আমাকে মুগ্ধ করতে 
পারে না। বলদেব যেই এইভাবে চিন্তা করলেন তখনই জ্ঞানময় নেত্র 
প্রকাশ করাতে দেখতে পেলেন সকল বাছুর সবই কৃষ্ণ নিজে হয়েছেন । 


প্রতিটি মূত্তি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ্বরূপ ! 
শ্রীবলদেব এইভাবে জানতে পারলেও আরও ভাল কাঁরে জানবার 


জন্য কৃষ্ণকে ব্ললেন__ভাই, এসব বালক বাছুর দেবতাদের এবং খধিদের 


১৩৮ mate) 
অংশ বলেই তো আগে জানতাম-_কিস্ত এখন তো আর সেরকম বলে৷ 
মনে হচ্ছে না। এখন যেন প্রতি বালক বাছুরে তুমিই বিরাজ করছ বলে 
মনে হচ্ছে। একি ক'রে হল? তখন কৃষ্ণ সংক্ষেপে দাদার কাছে সব 
ঘটনা উল্লেখ করলেন । বলদেব যে বালক বাছুরকে কৃষ্ণর্পে দেখলেন 
এটি তার জ্ঞানচক্ষুর দৃষ্টিতে সম্ভব হয়েছিল। কারণ কৃষ্ণ বলদেবের ওপর' 
থেকে মায়ার আবরণের একাংশ সরিয়ে নিলেন । এখন বলদেবের সংশয় 
দূরে গেল। তিনি শান্ত হলেন। বলদেব অত্যন্ত স্নেহাতুর। বালক 
বাছুর হারিয়েছে শুনতে পেলে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হবেন__এই' 
আশঙ্কায় কৃষ্ণ তাকে আগে কিছু বলেন নি। বিশ্বনাথ চক্রবত্তিপাঁদ অবশ্য 
বলেছেন- ত্রক্গা কৃষ্ণের বালক বাছুর চুরি করতে পারেন নি। কারণ সে 
সামর্থ ব্রহ্মার নেই। যোগমায়া লীলাশক্তি আসল বালক বাছুরের দলকে 
লুকিয়ে রেখে একদল বালক আর একদল বাছুর নূতন ক'রে তৈরী করে 
রেখেছিলেন । ব্রহ্মা তাদেরই অপহরণ করেছেন | লীলাশক্তি কিন্তু এমনই 
কৌশলে কাজটি করেছেন যে ব্রহ্মা NS বুঝতে পরেন নি যে তিনি আসল: 
বালক বাছুর চুরি করেন নি। ব্রহ্মা ভেবেছেন আমি ঠিকই ধরেছি। 
আসল বালক বাছুরকে লীলাশক্তি আবরণে রেখেছেন- এটি কিন্ত 
কষ্ণকেও জানতে দেওয়া হয় নি। কারণ কৃষ্ণ বদি এ ব্যাপার জানতে 
পারেন তাহলে খেলা ভাল জমবে না। তাহলে তিনদল বালক বাছুর সব- 
শুদ্ধ দেখা যাচ্ছে | একদল লীলাশক্তির আবরণে, অন্যদল কল্পিত-_যাদের 
Sal হরণ করেছেন, আর তৃতীয় দল ভগবান নিজে হয়েছেন | 

ভগবান যে এক বছর ধরে বালক বাছুর হয়ে গোচারণে গেছেন আর 
গোচারণ থেকে এসেছেন তার মধ্যে ব্রহ্মা নিজের লোক সত্যলোকে গিয়ে, 
দেখেন সেখানে তার আসনে আর এক ব্রহ্মা বসে আছেন । ভগবান 
আর এক THIF সেখানে নিযুক্ত করেছেন। দ্বারে প্রহরী মোতায়েন 
আছে। ব্ৰহ্মা যখন ভিতরে প্রবেশ করতে যাবেন তখন প্রহরী জিজ্ঞাসা! 
করেছে__-“আপনি কে? ব্রহ্মা বলছেন-_“আমি কে কিরে? আমি তোদের 
AQ! প্রহরী অবাক হয়ে বলছে-_“আপনি আমাদের প্রভু হতে যাবেন 
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কেন? আমাদের প্রভু দেখুন এ কমলাসনে বসে আছেন ।” ব্রহ্মা 
ভাবছেন বাঃ, এই তো বালক বাছুর চুরি করে সবে মাত্র রৈবতক 
পর্ব্বতের গুহায় রেখে এলাম, এর মধ্যে কাজ আরম্ত হয়ে গেছে? এখন 
ব্রহ্মার অবস্থা তে শোচনীয় | তার তো জলে আগুনে ঠাই নেই। Sa 
সত্যলোক থেকে ফিরে এলেন বালক বাছুর চাপা দেওয়া ঠিক আছে কিনা 
দেখবার জন্য । দেখলেন ঠিক আছে। আবার এদিকে দেখেন একদল: 
বাছুর চরছে তাঁর সঙ্গে একদল বালক | দেখে ব্রহ্মার মাথাটা তো খারাপ: 
হবার জোগাড়। ভাবছেন পাহাড়ের গুহায় যখন বালক বাছুরের দল 
রইল তখন আবার যারা চরছে তারা কোথা থেকে এল? তাহলে কি 
গুহা থেকে তার! বেরিয়ে এসেছে ? আবার গুহার মুখের পাথর সরিয়ে 
দেখেন__না ঠিক আছে | আবার এখানে এসে দেখেন তারাও ঠিক আছে। 
তখন ভাবছেন “তাহলে আমি যখন গুহার কাছে যাচ্ছি তখন কি তার! 
ভিতরে যাচ্ছে, আবার আমি যখন চলে আসছি তখন তারাও আসছে? 
ব্ৰহ্মা কিছুতেই ঠিক করতে না পেরে একটা BY জায়গায় উঠলেন যেখান: 
থেকে ছুটি জায়গাই নজরে পড়ে । দেখলেন যে না ছুই জায়গায় ঠিক 
আছে। তথখন ব্ৰহ্মার বুদ্ধি কেমন ঘুলিয়ে গেছে। কারণ | জায়গায় 
বালক বাছুর তো আর সত্য হতে পারে না । কিন্তু এর মধ্যে কোন্টি যে 
সত্য আর কোন্টি যে মিথ্যা ব্রহ্মা তার সমস্ত বুদ্ধি খরচ ক'রেও বুঝে উঠতে 
পারলেন না । এতে ব্রহ্মা চিন্তিত হলেন এবং এ চিন্তা হবারই কথা । 
কারণ ব্রহ্মা যখন বালক বাঁছুর অপহরণ করেছেন তখন তো আর দু'দল, 
ছিল না-_-একদলই ছিল | 
এবমেতেষু ভেদেষু চিরং ধ্যাত্বা স আত্মভুঃ 
সত্যাঃ কে কতরে নেতি BR নেষ্টে কথঞ্চন ॥ 

__ভাঃ ১৭।১৩1৪০ 
তাহলে দেখা যাচ্ছে ব্রহ্ম কৃষ্ণের বালক বাছুরের দল কোন্টি সত্য কোন্টি 
মিথ্যা তাই বুঝে উঠতে পারলেন নাঁ। জ্ঞানের গরিমা খুব বেশী। তা. 
তো খর্ব হয়ে গেল। এই বৰ্মা যে কৃষ্ণ জানতে পারবেন না এ তো" 


<a arate 
বলাই বাহুল্য । ব্রহ্মা ভগবানকে মায়। দ্বারা মুগ্ধ করতে গিয়ে নিজেই 
সে মায়ায় মুগ্ধ হয়ে পড়েন। গুরু, ভগবান বাঁ পিতাকে যদি কেউ 
পরীক্ষা করতে যায় তা যেমন মহান্‌ অপরাধ ব্রন্মাও আজ CAS অপরাধে 
অপরাধী | 
দেখতে দেখতে ব্রহ্মার চোখের সামনে প্রতিটি বালক বাছুর চতুভূজি 
মূত্তি ধারণ করল। প্রত্যেকেই ঘনশ্যাম, গীতবসনধারী, CYS, শঙ্খ- 
চক্রগদাপপ্নধারী, কিরীট ea হার বনমালায় শোভিত । সকলের বাহুতে 
শ্রীবংসের ACIS অঙ্গদ, সকলের হাতে AVA কঙ্কণ, সকলেই নুপুর, 
কটিসূত্র, অঙ্গুরীয়ক দ্বারা সুসজ্জিত। সকলেরই AM গাত্রে পুণ্যশালী 
ভক্তজনের দ্বারা অপিত নূতন নূতন তুলসীর মাল | অসংখ্য বাস্ুদেববিগ্রহ 
_ধাদের অঙ্গকান্তিতে কোটি কোটি অন্ধকার দূরীভূত হয়। মূত্তিগুলি 
বড় সুন্রর। সকলেরই শ্রীমুখে অধরকোণে WY মধুর ঈষৎ হাস্ত শুভ্র 
জ্যোংস্থাধারার মত শোভা পাচ্ছে আর নয়নকোণে ঈষৎ অরুণিমার ছটা | 
হাসির শুভ্র কান্তি যেন সন্বগুণকে প্রকাশ করেছে যার কাজ হুল পালন 
করা আর নয়নের ঈক্ষণের অরুণবরণ যেন রজোগুণের মত স্য্টি কাজ 
করছে। হাসি এবং দৃষ্টির মাখামাথিতে যেন সত্ব ও রজোগুণের মিশ্রণের 
কাজই প্রকাশ পেয়েছে, স্বকীয় প্রয়োজনটিই যেন তাৎপর্য বুঝা যাচ্ছে। 
ভ্রীবৈষ্বতোষণীকার বলেছেন__এ ঈক্ষণ দেখলে ভক্তের হৃদয়ে বাসনা 
হয়--আমি কি তার আলিঙ্গন পাব? রজোগুণ তুল্য অরুণ দৃষ্টি ভক্তের 
হৃদয়ে এই বাসনা তৈরী করছে । নিজ হৃদয়ের দৈন্য আবার সে বাসনাকে 
ভেঙে দিচ্ছে। না, না, আমি তো সে আলিঙ্গন পাবার যোগ্য নই। 
পরক্ষণেই শ্বেত শুভ্র স্মিতিরূপ সন্বগুণের দ্বারা সেই ভেঙে যাওয়! বাসনা 
নূতন ক'রে তৈরী হচ্ছে। কাল, স্বভাব, সংস্কার, কাম কর্ম, এমন কি VI 
থেকে আরম্ভ ক'রে ব্রহ্মা MIE সকলে প্রতিটি মূত্তির wie করছেন। 
এ দৃশ্য দেখে ব্রহ্মা অবাক হয়ে ভাবছেন-__-আমি এখানে না ওখানে ? 
ভগবানের বালক বাছুর রূপ প্রতিটি ye দৃশ্যমান হলেন। অর্থাৎ 
aga পরিমাণ ( দৃশ্ত__মৃক্তিমান ) হয়ে দেখা দিলেন | gfe রূপে দেখা 
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দিলেও তার বৈশিষ্ট্য আছে। প্রতিটি মৃত্তি সত্যন্থরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত 
স্বরূপ, আনন্দন্বরূপ--তত্রাপি তদেকমাত্রা। সজাতীয় বিজাতীয় স্বগত 
ভেদরহিতা। বিজাতীর ভেদ যেমন গাছ ও পাথর। ASIST ভেদ 
যেমন আম ও পনস ( কাঠাল ), আর স্বগত ভেদ যেমন আমের মুকুল ও 
আম। ব্ৰহ্ম এবং SASS এরূপ কোন cows Z| FHS সত্য, 
জ্ঞান, অনন্ত আনন্দস্বরূপ । এর! ব্রহ্গোর মুন্তি অথাৎ ব্রক্মঘন । ভগবান 
গীতাবাক্যে বলেছেন, Ta হি প্রতিষ্ঠাহম_গীঃ yea) এখানে 
aan বিষ্যাভুবণ ‘প্রতিষ্ঠা’ পদে অর্থ করেছেন_-প্রতিষ্ঠানম্‌ অর্থাৎ 
প্রতিমা ঘনীভূত, ব্রহ্ম BE শ্রীবৃহস্তাগবতা মৃত গ্রন্থে উদাহরণ দেখান 
হয়েছে Wy জ্যোতিত্বরূপ নিজে হয়েও যেমন জ্যোতির ( কিরণের ) 
আধার, শর্করাপিণ্ড যেমন শক্করাম্বরূপ হয়েও শর্করার আধার-_“সুখরূপং 
সুখাধারঃ শর্করাপিগুবন্মতম্‌।”_ ব্রচ্গাঘন ভগবানও তেমনি নিজে ব্রন্স্বরূপ 
হয়েও সত্যজ্ঞানানন্দাদির আধার! অসীম মাধুধাময় হয়েও মাধুধ্ের 
আধার | এই মুত্বিগুলি একরসা অর্থাৎ সদৈকরূপা, সর্বদা একরূপ | 
এমন যে ত্রন্মের স্বরূপ সেই BAZ হয়েছেন Ye যাদের। অতএব 
উপনিষদ অর্থাৎ উপ-নি-সদ্‌+ ক্কিপ = আত্মজ্ঞান এটি যাদের চক্ষু তাদের 
অর্থাৎ আত্মজ্ঞানী ব্রহ্মানন্দীর পক্ষেও নিশ্চিত অস্পুষ্টভূরিমাহাত্ব্য যে 
মত্তিসকলের অর্থাৎ যে মূ্তিগুলির অসীম মহিমা উপনিষৎচক্ষু আত্ম- 
জ্ঞানীর পক্ষেও স্পর্শ করা সম্ভব হচ্ছে না এমন মৃত্তি অসংখ্য ব্রহ্মার 
সামনে প্রকটিত হলেন। মহিমাই যাদের স্পর্শ করা সম্ভব হচ্ছে না 
তাদের স্বরূপ যে স্পর্শ করা যাবে না এ তো বলাই বাহুল্য । 

শান্তর যে স্বরূপকে বলেছেন-_-“ন চান্র্ন AAR ন পূর্বং নাপি 
চাপরম্”__তিনি যৃত্তিরূপে অর্থাৎ পরিচ্ছিননরূপে প্রকাশ পেয়েছেন | 
আনন্দমাত্রা অর্থাৎ নিরুপাধি পরম প্রেমাম্পদ__আনন্দং ব্রহ্ষণো রূপম্‌ ৷ 
ক্রুতিতে বলা আছে_- 
আনন্দমাত্রমজরং পুরাণমেকং AK বহুধা দৃশ্যমানম্‌ 
তিনি আনন্দস্বরূপ অজর পুরাণ AERA হয়েও বহুপ্রকারে দৃশ্যমান হন৷: 


5১৪২ লীলার 


যুগপদনন্তগুণরূপস্তাব সতস্তস্তেচ্ছানুসারেণ বিশেষদর্শনাৎ। যুগপৎ অনন্ত 
গুণ রূপের অধিকারী হলেও তার ইচ্ছান্ুসারেই বহুপ্রকাশ দেখা যায়। 
তাই একক ভগবানের যে অনন্ত বালক বাছুর রূপে একাশ- এটিও 
আগন্তক AT! ATA বলেছেন 

মণির্যথা বিভাগেন AAAS SYS | 

রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ ॥ 

“একই বৈদুর্ধযমণি যেমন নীলবর্ণ পীতবর্ণ প্রভৃতি প্রকাশ করে, ভগবাঁনও 
তেমনি সাধকের ধ্যানভেদে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পান। একই তত্ব 
জ্ঞানীর ধ্যানে SH, যোগীর ধ্যানে পরমাতআ্মা, আর ভক্তের ধ্যানে ভগবান 
রূপে প্রকাশিত হন | 

তিনি বহুমূত্তি হয়ে প্রকাশিত হন--যদিও তিনি একমৃত্তি। শ্রুতি 
“বলেছেন--“যতো বাচে নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ 1৮ যেখানে গেলে 
বাক্য মনের সঙ্গে তার সন্ধান না পেয়ে ফিরে আসে। ভূরিমাহাত্্য 
বলায় তার নিবিবশেষ প্রতিপাদন নিরস্ত হল। সত্য জ্ঞান অনন্ত আনন্দ 
মাত্র--এই ‘মাত্ৰ’ পদের দ্বারা জ্যোতি প্রভৃতি ধন্ম এবং গুক্লাদি গুণের 
মত সেই ধর্মের স্বরূপান্তঃপাতি প্রাকৃতত্ব ও আগন্তকত্ব নিষিদ্ধ হল। 
শ্রুতি বলেছেন 

ন GY কাৰ্য্যং sate বিদ্যতে 
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ PIS | 
পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব আঁয়তে 
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥ 

"প্রকৃতির বিক্ষোভের পূর্বের তিনিই ছিলেন--তিনিই ঈক্ষণ করেছিলেন। 
স এক্ষত। 

Gla বিশ্বনাথ চক্রবত্তিপাঁদ বলেছেন-_এই মুত্তিগুলি যে ভগবান 
মায়ার দারা স্থপ্টি ক'রে দেখালেন এরকম মন্তব্য করা যাবে ai) কারণ 
প্রতিটি মৃত্তি সত্যন্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তন্বর্ূপ, আনন্দন্বরূপ। তাও 
আবার একমাত্রা। অথাৎ সজাতীয় বিজাতীয় স্বগত ভেদরহিতা। এই 


ুদ্তিগুলি এবং ভগবানের স্বরূপের মধ্যে কোনও রকম ভেদ নেই। তাও 
আবার একরসা অর্থাৎ সর্বদা একবূপ। কালের পরিচ্ছেদ না থাকায় 
কালের স্পর্শ না থাকায় মুক্তি যা আছে সৰ্ব্বদা একরকমই আছে । সত্য, 
জ্ঞান, অনন্ত আনন্দ স্বরূপ__-এর অনুকূলে শ্রুতিবাক্য-_সত্যাং বিজ্ঞান- 
মানন্দং ব্ৰহ্ম । সত্যং বিজ্ঞানমনন্তং ব্ৰহ্ম, আনন্দ ব্রহ্মণো রূপম্‌ ইত্যাদি । 


বহু হন না, ব্রহ্ম কখনও বিবিধ হন না। তার উত্তরে অর্থাৎ সে আপত্তির 
প্রতিবাদ জানিয়ে সে মতকে খণ্ডন ক'রে গ্রাশুকদেব বলেছেন__ভগবানের 
মাহাত্ম্য আত্মজ্ঞানীর পক্ষেও স্পর্শ করা সম্ভব হচ্ছে All উপনিষদঃ 
পণ্যন্তি__অর্থাৎ উপনিষদ্শান্ত্রবেত্তা ব্রহ্ম পড়ে মাত্র, আত্মজ্ছানী SA 
সম্বন্ধে শাস্ত্র পাঠ করে মাত্র, এরই নাম পশ্থান্তি কিন্তু যেহেতু তাঁদের 
ভক্তিস্পর্শ হয় নি এইজন্য ভক্তির অভাবে উপনিষদের প্রকৃত অর্থ তারা 
জানে না। উপনিবদ্দূশো অর্থাৎ দার্শনিকগণ এই ভগবৎ মুক্তির প্রচুর 
মহিমাকে স্পর্শ করতে সমর্থ হয় না। কারণ ভগবান নিজমুখে স্বীকার 
করেছেন-_“ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহাঃ।” “ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্‌ 
যশ্চাস্মি তত্বত: !” শ্রুতি আরও বলেছেন__ন OTA পশ্যতি রূপমস্য-_ 
প্রাকৃত চক্ষুর গোচর তার রূপ AT | অর্থাৎ আমাদের এই চোখ দিয়ে 
ভগবানের রূপ দৃষ্টিগোচর হয় না। কঠোপনিষদ বললেন__ 
প্যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্তৈষ আত্মা ILS ER স্বামিতি।” 
তিনি যাকে বরণ করেন সেই একমাত্র তাকে উপলদ্ধি করতে পারে 
এবং তার কাছেই তার রূপ প্রকাশিত হয়। শ্রুতি যখন তার রূপ 
বলেছেন তখন দেখা যায় বুঝা A | HATS ইতি রূপম্‌। রূপ অর্থে 
এখানে বিগ্রহ বুঝাচ্ছে। তনু ,যখন বললেন তখন দৃশ্য বুঝা গেল। 
তাহলে ব্ৰহ্ম দৃশ্য নন এ মতটি খুপ্ডিত,হুল। বহুত্ব নয় যে বলা হয়েছে 
Aide শ্রুতিবাক্যের ছারা খগ্ডিিহয়েছে । শ্রুতি বলেছেন_ 
আদিত্যবর্ণং তমসঃ। প্ররস্তাৎ। 


১৪৪ লীলাত 
তিনি জ্যোতিব্বরূপ | তমঃ অর্থাৎ মায়ার পরপারে তার অবস্থান 1 আরও 
বলেছেন 
আনন্দমাত্রমজরং পুরাণমেকং সম্ভং বহুধা দৃশ্যমানমিতি। were 
মৃত্তিকম্_এখানে শ্রুতি তীর বহুত্ প্ৰতিপাদন করেছেন। বহু নয় 
এ কথা বলেন নি। বরাহপুরাণের বাক্য আছে__ 
AC নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্ত পরাত্মন্‌ 
হানোপাদানরহিতা৷ নৈব প্রকৃতিজাঃ কচিৎ। 
পরমীনন্ৰসন্দৌহ জ্ঞানমাত্রাম্চ AKT ॥ 
ভগবানের প্রতিটি মৃত্তিই নিত্য, শাশ্বত, উপচয় এবং অপচয় অর্থাৎ 
ক্ষয়বৃদ্ধিরহিত এবং প্রকৃতিস্পর্শশৃন্ত পরমানন্দমণ্তি আনন্দঘন ও জ্ঞান- 
ঘনবিগ্রহ | 
এখানে বহু দেহ বলায় বহুত্ব এবং TI প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাহলে 
শ্রুতি এবং স্মৃতিবাক্যে পাওয়া গেল ভগবানের বহু দেহ এবং সব দেহই 
নিত্য শাশ্বত । পঞ্চরাত্রবচন আছে 
নির্দোষ, পূর্ণগুণবিগ্রহ আত্মতন্তরো। (স্বতন্ত্র) 
নিশ্চেতনাত্মকশরীরঃ গুণৈশ্চ হীনঃ ॥ ( চৈতন্তস্বরূপ ) 
আনন্দমাত্রকরপাদমুখোদরাদি। (মাত্র অর্থাৎ আনন্দ ছাড়া 
অন্য কোন নশ্বর উপাদান নেই ) 
সর্বত্র চ স্বগতভেদবিবজিতাত্বা ॥ (স্বগতভেদ পর্য্যন্ত 
বজিত) 
ভগবান্‌ পরম স্বতন্ত্র, চৈতন্যন্বরূপ, আনন্দমাত্র উপাদানে গঠিততনু 
এবং স্বগতভেদ পর্য্যন্ত বজিত। 
ভগবানের বিগ্রহ, কৃষ্ণের চরণ-_এই ছুই-এর মধ্যে বস্তুত যদিও 
কোনও ভেদ নেই তবু কৃষ্ণের চরণ এই যে a} বিভক্তির প্রয়োগ 
হয়েছে এতেই বুঝা যাচ্ছে ভেদের ব্যবহার । অথচ ভেদ তো হয় না; 
তাই বলদেব বিগ্যাভূষণ মহাশয় ‘বিশেষ’ স্বীকার করেছেন। কারণ 
‘বিশেষ’ স্বীকার ছাড়া এরকম ব্যবহার করা চলে না। 


SATA লীলা 
বলদেবের বিশেষবাদ-_এ বিশেষের লক্ষণ হল 
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নির্ভেদেহপি বস্তুনি ভেদব্যবহারঃ। 
এটি বিশেষ স্বীকার করলে তবে সম্ভব হয়, নতুবা নয়। তাই বিশেষঃ 
ভেদগ্রতিনিধিঃ ন তু ভেদঃ। এই ভেদব্যবহার বিদ্বান জনও কারে 
থাকেন। শুধু যে অজ্ঞজন করেন তা নয়। বিদুধামপি। অভেদ 
হলেও ভেদব্যবহার। যেমন সত্তা সতী, ভেদে! ভিন্ন দেশঃ সর্বত্র, 
কাঁলঃ neal অন্তি ইত্যাদি | সৎ ও সতী, ভেদ ও ভিন্ন, দেশ সর্বত্র, 
কাল সর্ববদা__এরকম ভেদ চলে না, তবু ব্যবহার আছে। বস্তুত ভেদ 
নয় অথচ ভেদের মত ব্যবহার হচ্ছে -এর শাম “বিশেষ” । যেমন 
অধ্যাপক নিমন্ত্রণ হয়েছে__অধ্যাপক কোন কাজের জন্য বা শারীরিক 
অসুস্থতার জন্য যেতে পারলেন না, তার কোন যোগ্য ছাত্রকে পাঠালেন | 
এখানে ছাত্র অধ্যাপক নয় কিন্তু অধ্যাপকের প্রতিনিধি | নিমন্ত্রণকর্তী 
অধ্যাপকের বদলে যখন ছাত্রকে পেলেন তখন অধ্যাপককে যে বস্তু 
দিতেন সেটি সেই ছাত্রকে দিলেন! এতে বুঝা গেল ছাত্র অধ্যাপকের 
সঙ্গে অভিন্ন। কারণ অধ্যাপক যা পেতেন ছাত্রও তাই পেলেন। 
আবার অধ্যাপককে না পেয়ে ছাত্রকে পেলেন তাই ভেদ আছে বুঝা 
যাচ্ছে । এটি হল অভেদে ভেদ ব্যবহার । তেমনি কৃষ্ণের চরণ 
এখানে ভেদের প্রতিনিধি পাঠান হয়েছে কিন্তু ভেদ নিজে যান নি। 
কারণ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণের চরণ এক | বস্তুগত কোন ভেদ নেই! বস্তুত 
অভেদ! নির্ভেদ, তাই ভেদ নেই। ভেদ নিজে গেলেন না। ভেদের 
প্রতিনিধি পাঠালেন। যাতে করে ব্যবহারটি ভেদের মত হয়ে গেল। 
কৃষ্ণের চরণ অথচ ভেদ হল না। ভেদের ব্যবহারটি মাত্র আছে অথচ 
বস্তুত কোন ভেদ নেই। এর নামই বিশেষ। ভগবান এবং ভগবানের 
বিগ্রহ_-এর মধ্যে ভেদ নেই। বিগ্রহ এব আত্মা আত্মা এব বিগ্রহঃ ; 
তা হলে কৃষ্ণের বিগ্রহ এই ভেদ ব্যবহার হতে পারে না। এই ব্যবহারটি 
সিদ্ধির জন্যই বলদেবের বিশেষবাদ স্বীকার। ভেদ নয় অথচ ভেদের 
প্রতিনিধি। তার নামই বিশেষ । রামের WP এই ভেবে ষষ্ট 
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বিভক্তির প্রয়োগ । তেমনি কৃষ্ণের বিগ্রহ এই WH বিভক্তির প্রয়োগ 
ভেদেরই পরিচয় অথচ রাম এবং পুস্তকে যে ভেদ তেমন ভেদ শুধু নয়, 
কোন ভেদই FB এবং কৃষ্ণবিগ্রহে নেই । অথচ ভেদের মত ব্যবহার 
হচ্ছে । সেইটি সম্ভব হয়েছে বিশেষ স্বীকারে | 

এই বিশেষবাদ স্বীকারের সুবিধা ধরে অদ্বৈতবেদান্তী বলেছেন 
তাহলে জীব ও BH অভিন্ন অথচ জীবে যে ভেদ ব্যবহার তার জন্য বিশেষ 
স্বীকার কর। তার উত্তরে বলদেব বলেছেন__তা৷ হয় না । বস্তুগত ভেদ 
যেখানে নেই সেখানে ভেদের মত ব্যবহার করবার জন্য বিশেষ স্বীকার 
অবশ্য কর্তব্য | কিন্তু যেখানে বস্তুত ভেদই আছে, নির্ভেদ নেই-_সেখানে 
বিশেষ স্বীকারের সার্থকতা নেই | প্রতিনিধিই বিশেষ । এখানে ত্রন্মের 
প্রতিনিধি জীব হতে পারে না| cama সোমবল্লী যদি না পাওয়া ata 
তার প্রতিনিধি কি পু ইলতা হবে? 

তাহলে শ্রুতি এবং স্মৃতিবাক্যের দ্বারা প্রমাণিত হল ca ব্রহ্মঘন 
চিদ্ঘনবিগ্রহ দৃপ্ত এবং বনু বহুধা হতে পারে । এর দ্বারা পুর্ব আপত্তি 
খণ্ডিত হল। aH প্রাকৃতরূপাদিস্পর্শশৃন্ত অপ্রাকৃত রসভূপ অগ্রাকৃত 
গুণময় এবং তার ইচ্ছায় চক্ষু দ্বারাই তাকে দেখা যায় । অবস্য এ চক্ষু 
চর্মচক্ষু নয়। চক্রবণ্ডিপাদ বলেছেন ভক্তিচক্ষু দ্বারা তিনি দৃষ্টিগোচর হন। 
প্রেমাপ্তনচ্ছরিতভক্তিবিলোচনের দ্বারা তাকে দেখা যায়| স্থয্যের কিরণ 
দ্বারা যেমন সূর্য্য দৃষ্টিগোচর হন তেমনি ভগবানের করুণাকিরণ দ্বারা 
ভগবানকে দর্শন করা যায়-_এ ছাড়া তাঁর দর্শনের অন্য কোন উপায় 
নেই। 
ভগবানের এই অনন্ত যুত্তিগুলির ভূরিমহিমা আত্মজ্ঞানীর পক্ষেও 
স্পর্শের যোগ্য নয়; তাদের স্বরূপান্ুভূতি যে হতেই পারে না__তা তো 
বলাই বাহুল্য | 

এইরকম মোহে ব্রহ্ম! নিমজ্জিত হলেন | ভগবান তখন ব্রহ্মাকে টেনে 
ওঠালেন। ইতি ইরেশে-_ইরা-সরস্বতী তন্তা ঈশে অর্থাৎ সরস্বতী- 
পতি বাক্পতি ব্ৰহ্মা যখন ‘ইহা কি’ এই বলে মোহগ্ৰস্ত হলেন এবং পরে 
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আর দর্শন করতে সমর্থ হলেন না (ভাবে সপ্তমী_ মুহ্যাতি সতি অনীশেহপি 
দর ব্ৰন্মণি ) তখন পরমোহজঃ অর্থাৎ পরং ব্রহ্ম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ 
জা জরনিকাম্‌ অর্থাৎ মায়ারূপিনী যে তিরস্করিণী যে মায়াশক্তির দ্বারা ব্রহ্মা 
এই অন্তত দর্শন লাভ করেছিলেন তাকে চাদ, তাকে তিরোভূত করলেন 
অর্থাৎ অপসারিত করলেন | অথবা লোকপালনের অভিমান যার আছে 
এমন যে Sal সে আমার এশ্বধ্য দেখবার যোগ্য নয় এই ভেবে ব্রহ্মার 
ওপরে মায়াকে বিস্তার করলেন । অর্থাৎ মায়ার আবরণ দিলেন । ব্রহ্মার 
এই মোহ কোথায়? ক মুহাতি সতি? অতৰ্ব্যে অর্থাৎ তর্কের অগোচর 
নিজমহিমনি নিজেরই অসাধারণ মহিমা যার সেই অনাধারণমহিমাময়-_ 
এইটিই Satz মোহের হেতু Sal যে ভগবানের এশ্বধাদর্শনে অযোগ্য তার 
পক্ষে ভগবানের তিনটি বিশেষণ দেওয়া হয়েছে_-(১) দ্বপ্রমিতিকে 
স্বপ্রকাশ, ‘ক’ বলতে সুখ বুঝায় অর্থাৎ ERT অর্থাৎ অজাতঃ অর্থাৎ 
প্রকৃতির পরত্র অতীত, প্রকৃতির পরপারে ধার অবস্থান অতএব অতন্সির- 
সনমুখে তন্ন GA ক’রে সব বাদ দিয়ে SA ( SAA তার ক অ. fe 
শিরোদেশ অর্থাৎ বেদশির উপনিষদ ) উপনিষদ্িঃ মিতি জ্ঞানং যস্মিন্‌ 
তন্মিন স্বরূপে ব্রহ্মা মোহগ্রস্ত হয়েছেন। অর্থাৎ তার স্বরূপ বুঝাতে পারা 
ব্রহ্মার বুদ্ধি দ্বারা সম্ভব হল না! এখানে বলা হল একবার ভগবান মায়া 
সরালেন কারণ যোগমায়া সমাবৃত হয়ে তিনি সকলের কাছে প্রকাশিত 
হন না। 
নাহং প্রকাশঃ HED যোগমারাসমাবৃত __গীঃ ৭২৫ 

আর দ্বিতীয় অর্থ করলেন ভগবানের এশ্বর্ধ্য দর্শনের অযোগ্য জেনে 
gala ওপর মায়ার আবরণ দিলেন | 

তোবনীকার বলেছেন- SAT ভগবানের বালক ও বাছুরের অদ্ভুত রূপ 
দেখে মুগ্ধ মোহগ্রস্ত হয়েছেন। ভেবেছেন এটি কি বটে? sata মোহ 
কোথায়? ঘনশ্ামস্থরূপ শ্রীকৃষ্ণে OYE SUM তদ্বৈভবদর্শনে মোহ। 

a বিশ্বনাথ চক্রবন্তিগাদ বলেছেন-_প্রতিটি বালক এবং বাছুর 
BEES মৃত্তি ধারণ করেছে। ভগবানের এইটুকু মাত্র BRE 


১08 লীলার 
gal নিমজ্জিত হয়ে কেমন ক'রে এটি হল এই অনুভব করতে পারলেন 
না। ব্রঙ্গাকে এই অবস্থায় দেখে ভগবান ভাবলেন আমার এইটুকু মহিমাই 
যদি Sail সহ্য করতে না পারে তাহলে এর পরে তো অসংখ্য অসাধারণ 
নিজ মহামগ্ মহিমা আছে তা দর্শনের অযোগ্য SA | তাই এই পর্যন্ত 
মহিমা দেখাবার পর ভগবান মহিমা দেখান শেষ ক'রে দিলেন। ইরেশে 
অর্থাৎ বাক্পতি ব্রহ্মা অর্থাৎ সরস্বতীর পতি যখন তখন মহাবুদ্ধিমান তিনিও 
বালক বাছুর চতুভূজ মৃত্তি দর্শন ক'রে ‘এটি কি’ এই বলে মুহামান 
হয়েছেন। এর পরের অবস্থা আঁর Sala পক্ষে দর্শন করবার সামথ্য 
হয় নি। Sale যখন এইরকম অবস্থা তখন পরম অজঃ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ 
নিজের এধর্য্য ও রসানুভবে ব্রহ্মার অযোগ্যতা অথবা যোগ্যতা কতদূর 
এটি দেখ-_তৎক্ষণাৎ অজ জবনিকাঁম্‌ যোগমায়ারূপিণী তিরস্করিণীকে 
অপসারিত করলেন। যে যোগমারা৷ লীলাশক্তি যমুনাপুলিনে ভোজনকারী 
শ্রাদামাদি বালকদের, তৃণচারী বাছুরদের খুঁজছেন এমন শ্রাকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত 
আচ্ছাদন কারে শ্রীকৃষ্ণরূগী সকল বালক বাছুরদের (শ্রীকৃষ্ণ যখন সব 
বালক বাহুর নিজে হয়েছেন সেই সব বালক বাছুরদের ) চতুভূজিন্বরূপে 
্রক্মাকে দর্শন করিয়েছিলেন সেই যোগমায়াকে অপসারিত করলেন। 
কারণ যোগমায়ার দ্বার আবৃত ভগবান সকলের কাছে প্রকাশিত হন al 
যা বাস্তব বস্তুকে আবরণ ক'রে অবাস্তব বস্তুকে দর্শন করায়-_-তার নাম: 
মায়া। আর যা বাস্তব বস্তুর মধ্যে কিছু আবৃত করে আর কিছু দর্শন করায়, 
তার নাম যোগমায়া | এই হল মায়া ও যোগমায়ার ভেদ | এখানে “we” 
শব্দের দ্বারা বহিরঙ্গা মায়াকে ব্যাখ্যা করা চলবে না। ব্রহ্মা কোথায় মুগ্ 
হলেন? নিজমহিমনি অর্থাৎ যিনি চতুভূ্জ রূপ দর্শন করিয়েছেন এমন 
নিজের মহান্‌ এধর্য্য প্রকাশ করেছেন আর কেমন অতর্ক্যে কারণ, 
্বপ্রমিতি অর্থাৎ স্বপ্রকাশ এবং তৎ কং সুখস্বরূপ ভগবানে ব্রহ্মার মোহ | 
তিনি অজাত অর্থাব প্রকৃতির অতীত ( পরত্র )। অতন্নিরসনমুখে অর্থাৎ 
তন্ন তন্ন করে GAS উপনিষদ দ্বারা যার জ্ঞান হয়, যার স্বরূপ জানা 
যায়। উপনিষদ্‌ ব্রন্মের স্বরূপ নিবূপণ করেছেন নেতিমুখে__অস্থুলম 





ব্ৰহ্মমোহন লীল। ১৪৯ 
অনুনম্‌ AEA AMA অরসম্‌ Bora অল্পর্শমইত্যাদি। এ বাক্য 
arma অভিব্যপ্ূক | এই ভগবৎহ্বরূপে Sata মোহ উপস্থিত হয়েছে। 
ব্রহ্মার পক্ষে সপ্তমী বিভক্তি ভাবে সপ্তমী আর ক মোহঃ ভগবানের সম্বন্ধে 
যে সপ্তমী সেটি অধিকরণে সঞ্চমী | ভাবে Raat ও অধিকরণে সপ্তমী_- 
এই ছুটি ছুই পক্ষে ব্যাখ্যা করা WAT | 

কিছুক্ষণ পরে pe Terma পরে Sale প্রীবৃন্বাবন দর্শন হল। তখন 
তিনি আবার সেই গোপশিশু দর্শন করলেন। গোপশিশুরূপে অদ্বিতীয় 
am আবিভূতি হয়েছেন। এক বছর পরেও কৃষ্ণ সেই বালক বাছুর 
খুঁজছেন | এখানে বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ হয়েছে । অর যিনি তিনি 
দ্বিতীয় বন্ত খুঁজছেন। ব্রহ্ম যিনি তিনি সখা খুঁজছেন। যিনি অগাধ- 
বোধ জ্ঞানঘনবিগ্রহ তিনি অজ্ঞের মত অন্বেষণ করছেন | যিনি এক 
তিনি বালক বাছুর খুঁজছেন | যিনি ব্রহ্ম তিনি আবার হাতে দইমাখা 
অন্ধের গ্রাস নিয়ে ঘুরছেন। হংসবাহন ব্রহ্মা আজ মাটিতে এসেছেন। 
ব্রহ্মার জ্ঞানগরিনা চূর্ণ হরে চিত্ত দীন হয়ে গিয়েছে। দীনচিত্তে দীনবন্ধুর 
দয়া হয়েছে । বৃন্দাবনভূমির aes স্পর্শ হয়েছে। রজোরানীর কৃপা না! 
হলে তো হবে না । দেবতারাও ভূমি স্পর্শ করেন না। কুষ্চরণে ব্রহ্মা 
GAG হলেন। ব্রহ্ম পুনঃ পুনঃ প্রণাম করলেন। চতুরানন ব্ৰহ্মা আটটি 
নয়নের প্রেমাক্রধারায় কৃষ্ণচরণ ধৌত কারে দিলেন | AEA স্তুতি 


করে ব্রহ্মা কৃষ্ণচরণে ক্ষমা Atal করলেন। এ গতি বেদসার স্তুতি | 


—o— 





গিরিধারণ eile 

শ্রীবৃন্দাবনভূমিতে শ্রীগোবিন্দের আর একটি মধুর লীলা রী গিনি- 
ধারণলীলা। ব্রহ্মমোহনলীলায় যেমন ভগবান বিশুদ্ধ মাধুধ্যময়ী gee 
ভূমিতেও এশ্বধ্য বিকাশ করেছেন__এগিরিধারণলীলাতেও ভগবানের 
orga বড় কম নয়। কিন্তু ভূমির এবং সেই ভূমির পরিকরের 
এমনই প্রেমের মহিমা যে AL তারা দেখেও দেখে না, বুঝেও বোঝে 
না। carga আতিশয্যে প্রেমের প্রাবল্যে সে RAT কোথায় তলিয়ে 
যায়। তার সন্ধানই মেলে না। মাধুর্য্যরাশির চাপে Gay হারিয়ে 
যায়। ব্ৰজবাসী এশ্বধ্য নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস করে না। মাধুধ্য 
ঘন হয়ে GAY বুঝতে দেয় al | 

এর আগে কালিয়দমন লীলা, বস্ত্রহরণ লীলা হয়ে গেছে। এবারে 
লীলাপুরুষোত্তম শ্রীগোবিন্দের মনে আবার নূতন fe এক কৌতুহল 
জেগেছে। ANS) প্রকাশে নব নব বিভ্রমশালী শ্রীনন্নন্দন আজ নুতন 
এক খেলা খেলবার জন্য উদ্গ্রীব। তাঁই একদিন পিতা নন্দমহারাঁজকে 
এবং অন্য বৃদ্ধ গোপদের যখন দেখলেন তারা যেন কি এক মহান্‌ কাজে 
ব্যস্ত আছেন, তখন কৃষ্ণ কৌতুহলী হয়ে তাদের প্রশ্ন করলেন। যদিও 
ভগবান সৰ্ব্বজ্ঞ, গোপেদের এ ব্যস্ততার কারণ তার জানতে বাকী নেই, 
তবু লীলাসৌকর্ধ্যে যেন কিছু জানেন না--এইভাবেই প্রশ্ন তুললেন। 
কারণ সর্বজ্ঞ হয়েও সম্পুর্ণ অজ্ঞতার প্রকাশ-_এটি ভগবানের বীধ্য বা 
অচিন্তযশক্তির পরিচয় ! পরস্পরবিরোধী শক্তি শত শত যুগপৎ ভগবৎ- 
স্বরূপে প্রকাশ পায়। এইটিই ভগবানের লীলার মাধুরী। যুগ যুগ বসে 
চিন্তা করলেও এর রহস্ত উদ্ঘাটন করা যায় না। শিব, শুক, নারদ 
ভগবানের এই লীলারসে মুগ্ধ ও পাগল হয়ে আছেন। 

কৃষ্ণ অতি বিনীত ইয়ে পিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “বাবা. 
আপনাদের এ ব্যস্ততার কারণ কি? কি উদ্দেশ্টে এই যজ্ঞের আঁয়োজন 
আর এর ফলই বা কি? এ বিষয়ে আমার বড়ই জানবার ইচ্ছা | 


আপনি দয় করে বলুন ৷” 

কৃষ্ণ 92 বালক-তাই তার বার বার প্রশ্ন করা সত্বেও শন্দ- 
মহারাজ কথাট। বড় একট! কানে তুললেন না-কারণ ছোট ছেলে কি 
বলতে কি বলছে__দব কথার কি আর উত্তর দেওয়া চলে? বাবাকে 
নিরুত্তর দেখে কৃষ্ণ বলছেন--“আপনি আমার কথার উত্তর দিচ্ছেন না 
কেন? আপনি তো সর্বদর্শী। আপনার তো আপন পর ভেদৃষ্টি 
নেই। আঁপন পর ভেদ থাকলে লোকে Aiwa কথার উত্তর দেয় all 
আর কারও প্রতি উদাসীন ( উপেক্ষার ভাব থাকলে ) হলেও তাঁর কথার 
উত্তর না দিয়ে নীরবে থাকে । কিন্তু আপনার তে! শত্রু, মিত্র, Batata 
কোনও ভেদবুদ্ধি নেই__তাই আমার কথার উত্তর না দেওয়ার পক্ষে 
আপনি কোনও যুক্তিই দেখাতে পারবেন না । বিশ্বসংসার আপনার 
gas | কাজেই আপনি সকলের কথারই উত্তর দিতে পারেন। আপনার 
এতে কিছু গোপনীয় থাকতেই পারে না। কৃষ্ণ বললেন“ বাবা, 
আপনার! ঘে দেবরাজ ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে এই যজ্ছের আয়োজন করছেন 
এটি কি কোন বৈদিকী ক্রিয়া অর্থাৎ বেদবিহিত অনুষ্ঠান, অথবা তন্ত্রে এ 
সম্বন্ধে বলা আছে-_অর্থাৎ তাস্ত্রিকী ক্রিয়া অথবা এটি শুধু লৌকাঁচার 
অর্থাৎ লৌকিকী ক্রিয়া! লোকপরম্পরায় এ অনুষ্ঠান চলে আসছে বলে 
আপনারাও করছেন |” 

বালক কৃষ্ণের কথা শুনে নন্দমহীরাজ তো Bale | এত AAA 
যে গোপালের এইরকম পাকা চ্ছান হয়েছে বাবা তো ধারণাই করতে 
পারেন নি। তবে মনে মনে গোপালের বুদ্ধির তারিফ করলেন এই ভেবে 
যে মোটে তো সাত বছর বয়স__এই বয়সে তো লক্ষ্য করেছে যে আমরা 
কাজে ব্যস্ত আছি-_-আঁবার সে সম্বন্ধে জানবার ST কৌতূহলী হয়ে প্রশ্নও 
করেছে । গোপালকে আদর ক'রে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বাবা 
বললেন-_“দেখ বাবা, এই BAAS কোনও বৈদিকী বা তান্ত্রিকী ক্রিয়া 
নয় তবে এটিকে লৌকিকী ক্রিয়া বলতে পার! লোকাচার বংশপরম্পরায় 
চলে আসছে । আমাদের পূর্বপুরুষগণ এ যঞ্জ করেছেন_-আমরাও 





১৫২ alata 


করছি, আবার ভবিষ্যতে তোমরাও করবে। তোমার এই জিজ্ঞাসায় 
আমি ভারী খুসী হয়েছি । কারণ আমাদের তে| বয়স হয়েছে। ভবিষ্যতে 
তো তোমাদেরই করতে হবে। তাই এখন থেকেই এসব বুঝেনুৰে 
নেওয়া ভাল। এ Byard রহস্ত বলি, শোৌন। বৃষ্টির দেবতা হালেন 
দেবরাজ ইন্দ্র আর তীর বড় প্রিয় হল মেঘের | সারা বছর সেই মেঘ 
জগতে বৃষ্টি দান করে। আর এই বর্ষণে প্রাণীদের জীবনধারণ || 
জলের একটি নাম জীবন। জীবন্রক্ষীর প্রধান উপায় হল জল। 
দেবরাজ ইন্দ্রের কাছ থেকে আমরা সেটি পাই । আবার জারা বছর 
এই বৃষ্টির ফলে দেশে শস্ত তৃণ হয়_যাঁ খেয়ে আমরা ব্রজবাসী আর 
আমাদের গোধন (গবাদি পশু ) বেঁচে থাকে । তাই দেবরাজ ইন্দ্রের 
প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহুম্বরূপ বছরে একটি দিন আমরা তার উদ্দেশ্যে 
যজ্ঞের আয়োজন করি । তাতে আমরা যথাসাধ্য দ্রব্যের আয়োজন ক'রে 
ইন্দ্র দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করি। বৃষ্টি না হলে তো দেশে কোন 
শস্তাই জন্মায় না। তাই বৃষ্টির দেবত! ইন্দ্রের পুজা একান্ত কর্তব্য ৷ 
যে কেউ কাঁমনাবশে, দ্বেষবশে, লোভে পড়ে বা ভয়ে এই লোকপরম্পরা- 
প্রাপ্ত ধর্ম ত্যাগ করে সে কখনই কল্যাণলাভ করতে পারে না, আর যে 
জীবনে কল্যাণলাভ করে না তার দুর্গতিরও শেষ থাকে ay |” 
পিতার কথা শুনে কৃষ্ণ মনে মনে ভাবলেন-_-“আমি বিশ্বত্রল্গাপণ্ডের 
উপাস্ত_সেই আমি ব্রজবাসীকে উপাসনা করি। তাহলে ব্রজবাসী 
আমারও উপাস্ত। ইন্দ্র সেই ব্রজবাসীর পূজা নিচ্ছেন_তাতে তীর 
অপরাধ হচ্ছে এই অপরাধ থেকে ইন্দ্রকে মুক্ত করবার জন্য কৃষ্ণ 
চিন্তা করলেন। ইন্দ্রকে অনুগ্রহ করবার জন্যই কৃষ্ণ ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ 
করবার আয়োজন করতে লাগলেন। কৃষ্ণ পিতাকে ব্ললেন-__পিতা 
ইন্দ্রকে জীবের ফলদাতা বলছেন কেন ? জীবের ফলদাতা একমাত্র কর্ম | 
কর্মণা জায়তে Ges কর্মণৈব প্রলীয়তে | 
সুখং VR ভয়ং CHR কর্মণৈবাভিপ্ঠতে ॥ 
_-ভাঃ ১০।২৪।১২ 
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কর্মেই জীবের উৎপত্তি আর কর্মেই বিনাশ। নখ, দুঃখ, ভয়, অভয় A 
কিছু সব কর্মের দারাই লাভ হয়। কর্মহ ফল দান করে। এর বেশী 
দেবতাদের কিছু দেবার সামর্থ্য নেই। দেবতারা বেশী কিছু দিতে পারে 
না__কর্ম অনুধায়া কল দান করে! কাজেই কর্মবশানুগ প্রাণীর পক্ষে 
ইন্দ্রের গ্রয়োজনীয়তা কোথায় ? অজাগলত্তন যেমন বৃথ৷-_দুগ্ধক্ষরণের 
উপযোগী নয়, তেমনি জীবের ফললাভে Be তেমনি কোনমতে উপযোগী 
নন। যদি বলা যায় অন্তর্য্যামী ছাড়া কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া যায় না। তাহ 
যদি হয় তাহলে তাতেও Col কোন দেবতার, উপযোগিতা নেই। প্রাক্তন 
ংস্কারই কর্ম তৈরী করে। হন্দ্র বা অন্য কোন দেবতার পক্ষে সেটি 
খণ্ডন করাও সম্ভব হয় না। অতএব দেখা যাচ্ছে প্রাণিমাত্রই স্বভাব- 
পরতন্ত্র। দেবতা, অনুর অথবা মাগ্ুষ স্কলেই স্বভাব অনুযায়ী কাজ 
করে ও ফল পায়। অতএব FHS সকলের পূজ্য. AGE সকলের গুরু | 
যে ফেব্ুত্তিকে গ্রহণ করেছে বুঝতে হবে সেইটিই তার দেবতা | এইভাবে 
ব্রাঙ্মণের বেদাধ্যয়ন, র প্রজাপালন, বৈশ্যের কৃষি বাণিজ্য এবং 
শূদ্রের faaeenai— me a তাঁর মধ্যে বৈশ্যের চার প্রকার 
বৃত্তি কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য এবং কীদ ব্যবসা অর্থাৎ সুদের কারবার | 
তার মধ্যে আমরা গোপজাতি_গোরক্ষা এবং গোপালনই আমাদের 
বৃত্তি। আর আপনি যে বললেন ইন্দ্র মেঘ পাঠিয়ে বৃষ্টি দেন_-কথা 
কিন্তু তানয়। AG, TH ও তমঃ গুণের ফলে জগতের স্থিতি, সৃষ্টি ও 
প্রলয় । রজোগুণের প্রভাবে জগতের স্প্রিকাজ হয় আর এই রজোগুণই 
প্রেরণা দিয়ে মেঘ থেকে বর্ষণ করায়। সেই বর্ষণে জীব সঞ্জীবিত হয়। 
এতে মহেন্দ্ের কোন হাত GZ! তা ছাড়া পিতা আমরা বনবাসী | 
দেশের গ্রাম, নগর এসবে আমাদের কৌন কল্যাণ নেই। আমাদের 
যোগক্ষেমের কারণ বরং শৈল | সুতরাং এই শৈলের ( পর্বরত_গিরিরাজ 
গোবদ্ধন ) পুজা করুন এবং তার অঙ্গ হিসাবে গাভী এবং ব্রাহ্মণের পুজা 
করুন। grec সকল সম্ভার দিয়ে এই গিরিরাজের অর্চনা করুন । 
পায়স, পিঠা, পানা, নানাবিধ উপাচার প্রস্তুত ক'রে ত্রান্গণদের পরিতৃপ্ত 
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ক'রে ভোজন করান আর তার সঙ্গে প্রচুর দক্ষিণা দিন। তারা অগ্মিতে 
হোম করুন। তাদের অন্ন ও CdR দান করুন। গাভীকে তূণ এবং 
পর্বত গিরিরাজকে পুজা উপহার দিয়ে সুসজ্জিত হয়ে গো, APA, অনল 
এবং পর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ SHA পিতা, আমার এ কথা যদি আপনাদের 
রুচিকর হয় তাহলে গ্রহণ করুন_-আমি বলছি বলেই শুধু গ্রহণ করবেন 
না। 

“এতন্মম মতং তাঁত fast যদি রোচতে।”  __ভাঃ ১০।২৪।২৭, 
গো, ব্ৰাহ্মণ এবং পর্বতের ( অদ্রি) উদ্দেশ্যে পুজা এবং যজ্ঞই আমার 
বড় fara | 

কৃষ্ণের এ যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে নন্দ প্রভৃতি গোপ আদর করেই সেটি 
গ্রহণ করলেন | যান্ঞিক ব্রা্গণগণও বেশী দক্ষিণার লোভে সম্মত হলেন। 
তাছাড। ব্রন্মণ্যদের আকৃষ্চচন্দ্র স্বয়ং বলছেন-_কাজেই ব্রাহ্মণগণ তা 
উপেক্ষী করেন কি করে ? কৃষ্ণ যেমন যেমন বলেছেন গোপগণ সেইভাবে 
পুজার আয়োজন করলেন। গবাদি পশুকে আগে আগে নিয়ে তারা 
গিরিরাজ গোবর্ধনকে পরিক্রমা করলেন। ব্রাঙ্মণগণ স্বস্তিবচন উচ্চারণ 
করলেন। ব্রজবাসী এবং ব্রজরমণী সকলেই ভাল করে সেজেগুজে শকটে 
আরোহণ করেছেন। গোপীর! কৃষ্ঘশগাঁন করতে লাগলেন | 

গিরিরাজের পূজার সময় কৃষ্ণ আর এক স্বরূপে বৃহৎ গোপালরূপে 
পর্বতের ওপরে প্রকট হয়ে ব্রজবাসীর বিশ্বাস স্থাপনের জন্য বললেন 
‘আমিই গিরিরাজ'__-এই বলে নিজে হাত বাড়িয়ে ব্রজবাঁসীর দেওয়া অন্ন 
TS ভোজন করতে লাগলেন। এতে ব্রজবাসী বড় তৃপ্তি পেলেন। 
এটি শ্রীজীবগোম্বামীপাদ শ্রীগোপালচ* গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণনা 
করেছেন। ব্রজবাসী সকলেই স্বচক্ষে দেখলেন। কৃষ্ণ ব্রজবাসীকে 
বললেন--এতদিন আপনারা ইন্দ্রপুজ| করেছেন কিন্তু কোনও দিন কি 
আপনারা দেখেছেন ইন্দ্র নিজ হাতে আপনাদের দেওয়া উপহার গ্রহণ 
করেছেন? কিন্তু আজ গিরিরাজ সাক্ষাংভাবে আপনাদের উপহার গ্রহণ 
করলেন। এর পরে কৃষ্ণ ব্রজবাসী সকলকে নিয়ে গিরিরাজকে প্রণাম 
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করলেন অর্থাৎ নিজেই নিজেকে প্রণাম করলেন। এইভাবে কৃষ্ণের 
উপদেশে শ্রজবাদা গো, ব্রাহ্মণ ও পর্বতের পুজা ক'রে কৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে 
আবার ব্রজে ফিরে এলেন | 

শ্রাজীবপাদ তার আগোপালচম্পূ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন__এই 
ঘটনার পরে দেবধিপাদ নারদ । ত্ন্মগুনূত ) অত্যধিক ভোজনের উদগার 
তুলতে তুলতে দেবতাদের কাছে গিয়ে পৌ ছলেন। দেবরাজ ইন্দ্র জিজ্ঞাস! 
করলেন_-“এত উদগার কিসের দেবধিপাদ ? নারদ উত্তর দিলেন 
‘আপনার যজ্ঞের নিমন্ত্রণ খেয়ে cata? ইন্দ্র বললেন-_"আমার 
যজ্ঞের নিমন্ত্রণ? কই আমি তো কিছু জানি না নারদ 
বললেন--‘ও; আপনি জানেন AIS] সে একটা কথা বটে। ব্ৰজবাসী 
তো এবারে আপনার পূজা করে নি। ব্রজবাসীদের যে কৃষ্ণ বলে একটা 
ছেলে জন্মেছে সে নাকি বিধান দিয়েছে আপনার বজ্ঞ না কারে সেই সব 
যজ্ঞের জিনিষ দিয়ে এ গোবদ্ধন পাহাড়টার পুজা করতে । তার মতে 
আপনি নাকি একটা দেবতাই নন। গোপেরাও বালক কৃষ্ণের কথায় 
তাই করেছে এই বলে ইন্দ্রের ক্রোধ বাড়িয়ে নারদ চলে গেলেন। 

ইন্দ্র ব্রজবানীর ওপর অত্যন্ত কুপিত হয়ে গ্রলয়কালীন বাত মেঘ 
বর্ষণকে ব্রজভূমির বিনাশের জন্য আদেশ দিলেন। তাদের ডেকে 
বললেন-_-দেখেছ বনবাসী ব্রজবাসীর স্পন্ধাটা কেমন? তারা কৃষ্ণ 
একটা অবোধ বালকের কথায় দেবরাজ আমাকে পর্যন্ত অবজ্ঞা করতে 
সাহম করলে? ইন্দ্রের আদেশ পেয়ে সন্বর্তক মেঘ হাতীর শুড় দিয়ে 
জল পড়লে যেরকম মোটা হয়ে জল পড়ে সেই রকম জল বর্ষণ করতে 
লাগল। ব্রজে প্লাবন দেখা দিল। ইন্দ্র বজ হাতে এরাবতে চড়ে 
আকাশপথে এদের কাজ দেখতে লাগলেন | দেবরাজ বললেন_- 

বথাদৃটেঃ FAN ক্ৰতুভিনমনৌনিভৈঃ 
বিন্যামাৰীক্ষিকীং fia তিতীৰ্ষন্তি Sat! _ভাঃ ১০২৫৪ 

আৰ্বীক্ষিকী Roi অর্থাৎ আত্মানুশীলন বাদ দিয়ে AD কর্মময় IS 

যা নামে মাত্র নৌকা (কাগজের নৌকার মত ;_তা দিয়ে সাগর পারের 
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চেষ্টা যেমন বার্থ, তেমনি একটি মন্তুঘা বালক শিশুর কথ। শুনে ব্রজবাসী 
আমার অপ্রিয় কাজ করতে সাহস করল | বৈষ্বতোধশীকাঁর সনাতন 
গোস্বামিপাদ এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবন্তিপাদ দুজনেই বলেছেন- বৈষ্ণব 
ভক্ত কিন্তু কর্মমার্গের সঙ্গে এই আত্মানুশীলনকে ত্যাগ ক'রে একমাত্র 
কৃষ্ণপাদপদ্া অবলম্বনেই ভবসাগর পার হয়ে যায়। কারণ ভবসাগর 
পারের জন্য যারা কৃষ্ণপাঁদপন্ আশ্রয় করে তাদের কাছে সংসারসাগর আর 
সাগর থাকে না__সেটি তখন গোবৎসপদ হয়ে যায়| সুতরাং গোবৎসপদ 
পার হতে তাদের আর চেষ্টার দরকার হয় না__তারা অনায়াসেই পার 
হয়ে যায়। এটি একমাত্র কৃঞ্চচরণআশ্রয়েরই ফল | 

অত্যন্ত কুপিত ইন্দ্র কৃষ্ণের নিন্দা করছেন 

বাচালং বালিশং Bares: পণ্ডিতমানিনম্‌ । 

কৃষ্ণং মন্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে চক্রুরপ্রিয়ম্‌॥ 

__ভাঁঃ ১০।২৫।৫ 

দেবরাঁজের এই বাক্যটি ale আপাতদৃষ্টিতে নিন্দা কিন্ত তাৎপধ্যে 
স্তুতি। প্রথমত, নিন্দাপক্ষে কৃষ্ণ বাচাল অর্থাৎ শাস্তরবিরুদ্ধ বহুভাষী, 
বাজে কথা বেশী বলে। সহজ কথায় যাকে বখাটে বলা হয়। বালিশ 
অর্থাৎ মূর্ঘ। শাস্ত্র তে| পড়ে নি কাজেই বুদ্ধি হবে কি করে ? Bq অর্থাৎ 
এতই ছুবিনীত যে পিতার সামনে ধৃষ্টতা প্রকাশ করে। অজ্ঞ-_অর্থাং 
জ্ঞান বলে কিছু নেই। সারাদিন তো গরু চরায়__তা জ্ঞান হবে কোথা 
থেকে? অথচ পণ্ডিতমানী-_অর্থাং নিজেকে পণ্ডিত বলে মনে করে। 
AST অর্থাৎ মরণধর্মশীল-_কৃষ্ণ মানুষের ছেলে বই আর col কিছুই 
নয়__তাঁর কথা শুনে গোপেরা আমার এইরকম একটা অপ্রিয় কাজ করে 
বসল? ইন্দ্র এইভাবে নিন্দাপক্ষে বাক্য উচ্চারণ করলেও দেবী ভারতী 
যিনি বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তিনি যখন ভগবানের কাছে এ বাক্য 
পাঠীচ্ছেন তখন স্তুতি করেই পাঠিয়েছেন। কারণ ভগবানের কাছে তো 
নিন্দাবাক্য যায় না। ভগবানকে নিন্দা স্পর্শ করে না স্ধ্যকে যেমন 
অন্ধকার স্পর্শ করে না। ভগবান তার নিজ প্রভাবে অন্ধকার রূপ 
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alata কুহককে দূরে সরিয়ে রাখেন | আচার্য্য বেদব্যাস বলেছেন 
ধায় স্বেন সদ] নিরন্তকুহকং সত্যং গরম ধীমহি। 
2 -ভাঃ sisis 
জ্রীবলদেব বিদ্যাভুষণ মহাশর গীঠকভায্যে উল্লেখ করেছেন নিদ্রা, তন্দ্রা, 
জড়তা, MAD প্রভৃতি আঠার রকমের দোষের কোনটি ভগবৎ স্বরূপকে 
oof করে All তাই ইন্দ্রের এ বাকাটির তাৎপধ্য স্তৃতিতে পয্যবসিত 
হয়েছে। স্বামিপাদ বললেন__কৃষ্ণ তো৷ বাচাল বটেই-_বাচালং শান্র- 
যোনিম্‌। শান্দের মূল কারণ fafa, বাকোর প্রকাশ ধার কাছ থেকে, তিনি 
যে বাঁচাল এতে আর সন্দেহ কি আছে? Bin চক্রবন্তিপাদ অর্থ করেছেন 
_ বাচয়া সর্বত্যা BARS | কৃষ্ণ বালিশ অর্থাৎ শিশুর মত নিরভিমান। 
এটি পরম গুণ | স্তব্ধম__অবিনীত-_তার পক্ষে নত হবার স্থান জগতে 
কোথাও নেই । কৃষ্ণই জগতের বন্দনীয় কিন্তু তার বন্দনীয় তে| কেউ 
নেই। তাই তিনি নত হন না, এতে তার দোষ হবে কেমন করে? 
আর কৃষ্ণ অজ্ঞ__কিন্তু অজ্ঞ অর্থে এখানে মুখ এ অর্থ নয়। ধার চেয়ে 
জ্ঞানবান আর হয় না তাকে বলা হয় অজ্ঞ । কারণ জানাতি ইতি জ্ঞঃ। 
জ্ঞানবানকে জ্ঞ? বল! হয়। আর নাস্তি cal Tals অর্থাৎ ধার চেয়ে 
জ্ঞানবান আর হয় নী তিনি হলেন অজ্ঞ! কৃষ্ণ জ্ঞান্ঘন-বিগ্রহ। জ্ঞানের 
চরম সীমা । যার চেয়ে বেনী জ্ঞান আর হয় না। কৃষ্ণকে পণ্ডিতমানী 
বলা হয়েছে। পণ্ডিত বলতে ব্রহ্মবিদকে বুঝায়। এই ব্রন্মবিদগণও যাঁকে 
বহু সম্মান করেন অত্যন্ত আদর করেন তিনি হলেন পণ্ডিতমানী। কৃষ্ণ 
সদানন্দম্বরূপ AISA _ঘনীভূত ব্রহ্ম | সঙ্চিদানন্বঘনমূরতি হয়েও ভক্তের 
প্রতি বাৎসল্যবশে TAINS ধারণ করে এ জগতে আবিভুতি হয়েছেন। 
দেখতে মানুষের মত হলেও প্রকৃতপক্ষে কিন্তু মানুষ নন ৷ কারণ মানুষের 
দেহের যে উপাদান রক্ত, মাংস, মেদ FM, অস্থি চর্ম__এগুলি কিন্ত 
ভগবানের দেহে নেই। ভগবানের SAA তিনটি উপাদান_-গং fos 
আর আনন্দ। তবে মানুষের দেহে যেভাবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সন্নিবেশ 
আছে ভগবান সেইভাবে অঙ্গসনিবেশ অঙ্গীকার করেছেন | কারণ মানুষের 
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কাছে আসছেন, যদি মানুষের মত A হয়ে অগ্ধ কোন অলৌকিক রূপ 
ধারণ ক'রে আসেন তাহলে মানুষ তে! তাকে নিতে পারবে না। তাই 
ভগবান জীবের প্রতি পরম করুণা ক'রে এই রূপটি গ্রহণ করেছেন। 
আমরা ভগবানের এই পরম কারুণ্যে যদি মানুযবুদ্ধিতে দোষারোপ করি 
তাই তার থেকে সাবধান করবার জন্য ভগবান গীতাবাক্যে নিজ প্রিয়জন 
অজুর্নেদেবকে উপলক্ষ্য ক'রে উপদেশ করলেন 
অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাঞিতম্‌ 
AR ভাবমজানন্তে৷ মম ভূতমহেশ্বরম্‌ ॥ গীঃ ৯।১১ 
হে অজ্জুন, যারা আমার মানুষ দেহ দেখে আমাকে মানুষ বলে মনে করে 
তারা আমাকে অধজ্ঞা করে। তারা আমার পরং ভাব অর্থাৎ wy 
জানে না। 
এইভাবে কৃষ্ণকে উদ্দেশ্য ক'রে ইন্দ্র অকথ্য তিরস্কার করলেন। মেঘ, 
W, মরুৎ প্রভৃতিকে আদেশ করলেন__কৃষ্ণ আশ্রয়ে বে ব্রজবাসী অত্যান্ত 
মদমত্ত হয়ে উঠেছে তাদের এখুনি বিনাশ কর। তারা আদেশ ঠিকমত 
পালন করছে কিনা দেখবার জন্য ইন্দ্র নিজে এরাবতে চড়ে বজ্র হাতে 
পাহারা দিতে লাগলেন | 
এর পরে দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে বজ্র, বাতাস, মেঘ প্রচুর বর্ষণ করে 
শিলাঘাতে ব্রজভুমি ও ব্রজবাসীকে অত্যন্ত পীড়িত ক'রে তুলল। ব্রজ- 
ভূমিতে প্রবল বর্ষণের ফলে প্লাবন দেখা দিল। ফলে ব্রজভূমির উচুনীচু 
ভাব আর রইল না। সব একাকার হয়ে গেল। এইরকম অবস্থায় শীত 
বাত বর্ষাতে পীড়িত হয়ে গোপ গোপী সকলেই গোবিন্দপাদপন্মে শরণ 
নিল। শ্রীশুকদেব বললেন-_ 
শিরঃ সুতাংশ্চ কায়েন প্রাচ্ছাগ্ঠাসারগীড়িতাঃ 
বেপমানা ভগবতঃ পাদমূলমুপাষযুঃ ॥ - ভাঁঃ ১০৷২৫৷১২ 
তারা প্রবল বর্ষণ থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য মাথা এবং শিশুদের 
শরীর আচ্ছাদন করেছে__কাতরভাবে বলছে__“হে কৃষ্ণ, তুমি আমাদের 
গোকুলের নাথ । তুমি আমাদের রক্ষা কর।৮ বর্ধাশেষে এরকম প্রচুর 
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রি বৃষ্টি দর্শনে ভগবান মনে মনে বিচার করলেন আমরা ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ 
করেছি, তাহ হন্দ্র আমাদের বিনাশের জন্য কুপিত হয়ে এই ব্যবস্থা 
অবলম্বন করেছে । ব্রগবাসীদের আশ্বাস দিয়ে কৃষ্ণ বললেন-_-“তোমাদের 
কোনও ভয় নেই। আমি তোমাদের রক্ষা করব। ইন্দ্রের গর্ববও নাশ 
করব। সত্বগুণজাত দেবরাজের পক্ষে এ গর্ব তো শোভা পায় না। 
অসতের মানভঙ্গ আমি করি এবং ত! শান্তির জন্যই হয়?” 
মতোইসতাং MASH: প্রশমায়োপকল্পতে । ভা? ১০২৫৭ 
আমি নিজের প্রাণ দিয়েও তোমাদের রক্ষা করব। এই কথা বলবার 
পর বললেন__গিরিরাজ গোবদ্ধন আমার হাতে উঠবেন বলছেন। বাম 
হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে গিরিরাজকে কৃষ্ণ ধারণ করলেন। মহাজন 
গেয়েছেন 
বাম করে গিরিধরা 
ব্রজবাসী রক্ষা করা 
বালক casa মাথার উপর ছাতা ধরে তেমনি করে ভগবান অনায়াসে 
গিরিরাজকে ধারণ করলেন! 
গোবদ্ধন পব্বতের উপরে যতখানি নীচেও ততখানি--এতে ভারসাম্য 
থাকে | কাজেই গিরিরাজকে তুলে নেওয়ার ফলে নীচে গর্ত হয়ে গেল। 
প্রীগোপালচম্পু গ্রন্থে শ্রীজীব বলেছেন__:সই গর্তের মধো কৃষ্ণ ব্রজবাসী- 
দের আশ্রয় দেবার জন্য আগে থেকেই স্থুরম্য পুরী তৈরী করে রেখে- 
ছিলেন । আর তাদের জন্য Wa জল ও প্রয়োজনীয় জিনিষেরও ব্যবস্থা করে 
রেখেছিলেন | তার মধ্যে ব্রজবাসীকে আশ্রয় দিলেন। তাদের অভয় দিয়ে 
বললেন ‘তোমরা ভয় পেও না-_আমার হাত থেকে পর্বতের পতন হবে 
না!” মা যশোমতী বিশুদ্ধ বাৎসল্যবতী। নিজের চোখে গোপালের arg 
দেখেও বিশ্বাস করতে পারেন না। তাই ely সুদামকে ডেকে 
বলছেন-_«অতবড় পাহাড় আমার দুধের বাছা গোগাল কি ধরতে পারে_ 
তোরা একটু ধর না বাবা।” গোপালের কনিষ্ঠ অন্ুলিতে যে অসামান্ত 
শক্তি তাকে মা বিশ্বাস করতে পারছেন না। বিশুদ্ধ বাৎসল্যপ্রেমের এত 


১৬০ লীলাত 
চাপ যে সকল Gay সেখানে তলিয়ে যায়। এইভাবে একাদিক্রমে 
সাত দিন কৃষ্ণ গোবৰ্ধন ধারণ ক'রে তার তলে ব্রজবাসীকে গোধনসকলকে 
রক্ষা করলেন। সাতদিন ধরে ব্রজবাসী বিশেষ করে গোপাগণ নিরন্তর 
কৃষ্ণদর্শনের সুযোগ পেয়েছে । এর মধ্যে কৃষ্ণ আর কোথাও যান নি। 
রাধারানী যখন গোবিন্দ দর্শন করছেন তখন কৃষ্ণ বিচলিত হয়েছেন । তার 
কনিষ্ঠ অঙ্গুলি কম্পিত হয়েছে শৃঙ্গার রসের মুচ্ছনায়। প্রিয়সথী ললিতাজী 
রাধারাণী ও কৃষ্ণের মাঝে আড়াল দিয়েছেন । গ্রাজীব বলেছেন-__ 
কৃষ্ণের রক্তকরকমলে গিরিরাজ গোবধ্ধীন ভূঙ্গের মত সপ্তাহকাল শোভা! 
পেয়েছেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ বলেছেন 
গোবদ্ধনো জয়তি শৈলকুলাধিরাজো 
যো গোপিকাভিরূদিতো হরিদাসবধ্যঃ | 
কৃষ্ণেন শত্রমখভঙ্গকৃতাচ্চিতো যঃ 
AGA করপদ্মতলেইপ্যবাৎসীৎ ॥ —% ভাঃ 
গোপবালারাও বেণুগীত প্রসঙ্গে গিরিরাজের সৌভাগ্য <a করে; 
বলেছেন__ 
হস্তায়মন্িরবলা হরিদাসবধ্যো 
যদ্রামকৃষ্ণচরণম্পর্শ প্রমোদ | 
AWA তনোতি সহগোগণয়োস্তযোর্যৎ 
পানীয়স্থযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ ৷ 
i? 9012 519% 
শ্রীমগ্ভাগবতশাস্ত্রে তিনজনকে হরিদাস বলা আছে-_উদ্ধবজী, গিরিরাজ 
গোবদ্ধন এবং মহারাজ যুধিষ্টির। এঁদের মধ্যে গিরিরাজ গোবর্ধন 
'হলেন হরিদাসশ্রেষ্ঠ । বলরাম ও কৃষ্চন্দ্রের শ্রীচরণম্পর্শে গিরিরজের 
অঙ্গ পুলকিত হয়। বিষ্ণু বৈষ্ণব আরাধনা গিরিরাজ একসঙ্গে করেন। 
যার যা আছে তাই দিয়ে তো সেবা করবে । গিরিরাজের আছে কন্দ 
মুল ফল আর ঝরণার জল । তাই কৃষ্ণ এবং তার সখারা ভোগ করেন। 
আর গিরিরাজের অঙ্গে যে তৃণ গুল্ম Gate তাই খেয়ে satin AS 


গিরিধারণ sia 


১৬১ 
জীবনধারণ টা এইভাবে FER এবং FMA গোধন অর্থাং 
বৈঞ্ণবসেবা দুইই হয় | এই অকপট সেবার ফল গিরিরাজ পেয়েছে। 
তার Alacer প্রেমবিকার দেখা গেছে। গিরিরাজের পাষাণ অঙ্গ প্রেমেতে 
গলেছে যাতে রামকৃষ্ণের চরণচিহ্ন পাড়েছে। 

দেবরাজ ইন্দ্র যখন দেখলেন প্রবল বর্ষণে ব্রজভূমি সব সমান হয়ে 
গেছে তখন মেঘদের ডেকে নিষেধ করলেন। মেঘ, বজ্র, খরবায়ু তারা 
সকলে নিজের নিজের জায়গায় ফিরে গেল। বৃষ্টি থেমে যেতে দেখে 
গোঁবর্ধনধারী কৃষ্ণ ব্রজবাসীদের সেই স্ুরঙ্গপথ থেকে বেরিয়ে আসতে 
বললেন। তারা সকলে শকটে আরোহণ ক'রে নিজ নিজ স্থানে নির্ভয়ে 
ফিরে গেলেন । ভগবান গিরিরাজকে যথাস্থানে স্থাপন করলেন। 
ব্ৰজবাসী বুদ্ধ গোপগণ, পিতামাতা, বলরাম সকলে Fare প্রেমালিঙ্গন 
দিয়ে যথাযোগ্য আশীর্বাদ করলেন। স্বর্গ থেকে দেবগণ, সিদ্ধ, সাধ্য, 
saad, চারণ সকলে SRA বর্ষণ করতে লাগলেন। AB, দুন্দুভি প্রভৃতি 
বাগ্ঠ বাজতে লাগল | গন্ধর্ববপতি গান করতে লাগলেন। সকলে আনন্দে 
উৎফুল্ল । ভগবান নিজ প্রিয় সখা সঙ্গে আবার যথারীতি গোচারণ 
করতে লাগলেন | 

দেবষিপাদ নারদ আবার এসেছেন দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে। ইন্দ্র 
ডাকে দেখেই বললেন,_-“আস্ষুন দেবধিপাঁদ, কোথা থেকে আসছেন? 
নারদ বললেন-__প্প্রজভূমি থেকে” | শুনে ইন্দ্র বিস্মিত হয়ে বললেন 
পবরজভুমি থেকে ? সে কি! ব্রজভূমি তো আর GRA নিশ্চিহ্ন 
করে দিয়েছি।” নারদ বললেন-“না দেবরাজ, আপনি যা ভাবছেন তু 
নয়।  ব্রজভূমির কোন গাছের একটি পাতাও বসে নি। বৃন্দাবলভূমিতে 
কিছু ক্ষতি হয় নি। যেমন ছিল তেমনি আছে !* ইন্দ্ৰ ভেবেছিলেন 
ব্রজভূমি বিনাশ করেছেন। কিন্তু তা সম্ভব হয় fai পরে ইন্দ্র যখন 
ধ্যানে জানতে পারলেন কৃষ্ণ তো সাধারণ গোপশিশু নন” | ae 
ভগবান, তখন ইন্দ্র তো৷ অকুল পাথারে পড়লেন | ভাবলেন 4 


সী অকথ্য 
করেছি কি? কৃষ্ণতত্ব জানতে না পেরে ত্রজবাসীর ওপর 


১১ 


১৬২ লীলা৷ 


অত্যাচার করেছি। ব্রজভূমিকে নিশ্চিহ্ন করবার জন্য বৃথা চেষ্টা করেছি। 
এখন রক্ষার কি উপায়? কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, তিনি যদি আমায় এখুনি 
পদ্চ্যুতির আদেশ দেন তাহলে আমার তো দাড়াবার স্থান নেই। এ 
সঙ্কটে কার আশ্রয় নেব?” পদচ্যুতির আশঙ্কার ভীত হয়ে ইন্দ্র প্রথমে 
স্থষ্টিকর্তা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন £ বললেন,_হে বিধাতঃ! আপনি 
আমাকে এ সঙ্কটে রক্ষা করুন|” BA শুনে বললেন,_-“দেবরাজ! 
CHAR? তোমার হয়ে প্রভুর কাছে ক্ষমা চাইব আমি? তা হবে না। 
এই সেদিন ভগবানের বালক বাছুর চুরি করে যে নাজেহাল হয়েছি, কত 
বেদসার স্ত্রতি করলাম প্রভুর চরণে কিন্তু তবু তিনি আমার ওপর এখনও 
প্রসন্ন নন__এখনও আমার সঙ্গে ভাল করে কথা বলেন না! আমি 
তোমার হয়ে তাকে কিছু বলতে পারব না, তুমি অন্তা চেষ্টা দেখ 1” তখন 
ইন্দ্র নিরুপায় হয়ে দেবগুরু বৃহস্পতির শরণাপন্ন হলেন | বৃহস্পতি শুনে 
বললেন, “দেবরাজ | তুমি না আমার শিষ্য বলে গর্ব কর। অথচ 
FUSE বোঝ না। কৃষ্ণতন্বে অনভিজ্ঞতা নিয়ে দেবরাজের আসন তুমি 
পেতে পার না। আমি এ বিষয়ে আর কিছু বলতে পারব নাঁ। তবে 
যখন আমার শরণাপন্ন হয়েছে তখন একটা উপায় বলে দিই । শুনেছি 
ভগবান বড় গোপ্রিয়। গাভীকে তিনি বড় ভালবাসেন । তাই গোমাতা 
স্ুরভির শরণাপন্ন হও। তিনি যদি তোমার হয়ে ভগবানকে কিছু 
বলতে পারেন।” ইন্দ্র আর কোন উপায় না দেখে দেবগাভী স্থুরভির 
শরণ নিলেন। সুরভি বললেন-_“দেবরাজ, মারফতে ক্ষমা প্রার্থনা হয় 
না। অপরাধ করলে তুমি, আর ক্ষমা চাইব আমি--তা কখনও হয়? 
ক্ষমা তোমাকেই চাইতে হবে। এরপরে যদি ছুচার কথা বলতে হয় 
তাহলে তা বলতে পারি 1” ne 

এর পরে সুরভিকে সঙ্গে নিয়ে দেবরাজ ইন্দ্র গিরিরাজ গোবর্ধনের 
ওপরে এসেছেন-__উন্দেশ্ত হল কৃষ্ণের কাছে sal প্রার্থনা | কৃষ্ণ তো 
জানেন আজ ইন্দ্র আসবেন__তাই গোচারণে এসে সখা ও বাছুরদের 
গিরিরাজের নীচে রেখে ওপরে একা উঠেছেন । সখাদের বলেছেন 


গিরিধারণ লীলা 


‘ভাই তোমর| নীচে থেকে গোচারণ কর-_-আমি ওপর থেকে একটু ঘুরে 


'আসি। আসবার সময় তোমাদের জন্য গৈরিক ধাতু নিয়ে আসব ? 
কৃষ্ণ সখাদের দূরে সরিয়ে রাখলেন-_একা ওপরে উঠেছেন। কারণ 
ভগবানের গোপবালকদের সঙ্গে যে সখারসের Al তা দশন করবেন 
এমন অধিকার ইন্দ্রের কি কারে হতে পারে? ইন্দ্র দেবতাদের রাজা 
হতে পারেন কিন্তু ভগবানের অপ্রাকৃত চিন্সয়ী লীলায় প্রবেশের তার 
অধিকার নেই । আর তা ছাড়া ইন্দ্র যখন ভগবানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা 
করে স্তরতি করবেন তখন যদি সখারা তা দর্শন করে তাতে ব্রজরসের হানি 
হবে। তাই কৃষ্ণ ওপরে গিয়ে একাকী নির্জন স্থানে ইন্দ্রকে দন 
দিয়েছেন। কৃষ্ণ গিরিরাজের ওপরে গিয়ে ইন্দ্রকে দর্শন দিলেন। ইন্দ্র 
ক্ষমা প্রার্থনা করবেন স্তুতি করবেন_-এতে ভগবানের MG প্রকাশ হবে 
কিন্ত ব্রজভুঁমি যেখানে দাড়িয়ে ভগবানের এই লীলার প্রকাশ সেখানে 
তো এশ্বর্ধাময়ী লীলা শোভা পায় না| কারণ ব্রজভূমি যে বিশুদ্ধ 
মাধুর্যযময়ী। যেমন ভূমি তেমনি তো লীলার প্রকাশ। ব্রজরসের 
মতে প্রকাশ হওয়া চাই। শুধু ইন্দ্রকে 
দর্শন দেওয়া এতে ব্রজরসের পুষ্টি হত না, বৈকুষ্ঠরসের পুষ্টি হত। তাই 
গ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবন্তিপাদ ব্রজরসের পুষ্টি যাতে হয় সেইভাবে লীলা 
আস্বাদন করেছেন। ইন্দ্রের দেওয়া বৃষ্টি, বজ্পাত, ঝড় Val সপ্তাহকাল 
এই অকথ্য অত্যাচারে কৃষ্ণপ্রিয় হরিদাস গিরিরাজের শ্রী ক্ষতবিক্ষত 
হয়েছিল। কৃষ্ণ ওপরে গেলেন এ ক্ষতস্থানে নিজের হাতের অমৃতময় 
স্পর্শ দিয়ে প্রলেপ দেবেন বলে। গিরিরাজের ব্যথা প্রশমনের জন্যই কৃষ্ণ 
ওপরে উঠেছেন। এই আস্বাদন ব্রজরসের পুষ্টি হয়েছে। 

কৃষ্ণের সামনে ইন্দ্র তো লজ্জায় দাড়াতে পারছেন না! পরে 


অতিকাষ্টে নিজের মাথার মণিমাণিক্যখচিত মুকুট দিয়ে কৃষ্ণচরণ স্পর্শ 


করলেন। অমিততেজা ভগবানের AGS এতদিন নর কানে শুনে- 
ইন্দ্র ভগবানের 


ছিলেন। কিন্ত আজ চোখে দেখে অবাক্‌ হলেন! 
শ্রীচরণকমলে করপুটে অনেক স্তুতি করলেন! 


১৬৪ লীলাশ্র৷ 


নমস্তভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে | 
বাঙ্ণুদেবায় কৃষ্ণায় সাত্তাং পতয়ে নমঃ ॥ 

__ভাঃ ১০৷২৭৷১০ 
হে প্ৰভো ! তোমার কমলচরণে কোটি কোটি প্রণাম । তুমি অন্তর্্যামী 
পুরুষ । তুমি সকলের অন্তরে বিরাজ কর অথচ অসীম তোমার রূপ। 
তুমি বাসুদেব সকলের নিবাসস্থান, যাদবদের পতি_-যদিও তোমার চরণে 
অপরাধী আমি তবু মিনতি aig, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। তুমি কৃপা 
ক'রে আমার অহঙ্কার নাশ করেছ কিন্তু cig তোমার Boar এই প্রার্থনা 
এই অসতী মতি যেন আমার আবার Ai হয়। 

এইভাবে ইন্দ্র যখন ভগবানকে বহু স্তুতি ক'রে Wal প্রার্থনা করেছেন 
তখন কৃষ্ণ ভগবান তাকে অভয় দিয়ে বললেন__“মাভৈঃ কোনও ভয় 
নেই। এটি তোমার প্রথম অপরাধ বলে আমি ক্ষমা করলাম। কিন্তু 
সাবধান, ভবিষ্যতে এরকম অপরাধ যেন আর কখনও al ঘটে । আর 
তোমাকে অনুগ্রহ করবার জন্যই তোমার aww করেছি। কারণ আমি 
জগতের পূজনীয়__আবার আমার পূজনীয় ব্রজবাসী। সেই ব্রজবাসীর 
পৃজা তুমি গ্রহণ করছিলে_ এতে তোমার অপরাধ হচ্ছিল। তোমাকে 
এই অপরাধের হাত থেকে বাঁচাবার GY তোমার aw বন্ধ করেছি। 
আমাকে স্মরণ ক'রে কাজ করবে । AR মনে রাখবে আমি দণ্ডপাণি। 
তোমার পদট্যুতির কোনও ভয় নেই। যাকে আমি অনুগ্রহ করতে ইচ্ছা 
করি তার সম্পদের অহঙ্কার বিনাশ করি। তুমি নিজ অধিকারে প্রতিষ্ঠিত 
থাক, কোনও ভয় করো না 1” 

দেবরাজ ইন্দ্রের wis করবার পর গোমাত। সুরভি এসে ভগবানকে 
বলছেন “আমরা তোমার লীলায় মুগ্ধ হয়ে অনেক সময় তোমাকে বুঝে 
উঠতে পারি Al তাতে আমাদের অপরাধ হয়ে যায়। তাই একটি 
অন্ুরোধ_তুমি cafes, আজ আমরা তোমাকে গোবিন্দ নামে 
অভিষেক করব। তার ফলে তোমার স্বরূপ আমাদের মনে থাকবে। 
আর কোনও অপরাধের সম্তাবনা থাকবে না৷? এর পরে এরাবতে ক'রে 


গিরিধারণ লীলা ১৬৫ 


আকাশগঙ্গার জল আনা হয়েছে । অন্যান্য তীর্থবারি একত্র করে গোবিন্দ 
নামে কৃষ্চকে অভিষেক করা হল। তখন থেকে কৃষ্ণের গোবিন্দ নামের 
প্রচার হল। তুর, নারদ এসেছেন । গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, সিদ্ধ, চারণ 
সকলে মিলে ভগবানের যশোগান করতে লাগলেন__এ পবিত্র যশোগানে 
সকল মালিন্ত দুরে যায়। সআুরাঙঈ্গনাগণ আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। 
স্বর্গ হতে দেবগণ আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন | গাভীগণ দুগ্ধধারায় 
পৃথিবী fea করতে লাগল। নদী রসবাহিনী হল। বৃক্ষ মধুধারা বর্ষণ 
করতে লাগল । কর্ষণ না করলেও ওষধি ফল দিতে লাগল। পর্বত 
মণি প্রকাশ করতে লাগল । গোবিন্দের অভিবেক দিনে স্বভাবতঃ GA 
প্রাণী বারা তারাও পরস্পরের দ্বেষভাব ত্যাগ করল। এইভাবে ইন্দ্র 
গো-গোকুলপতি গোবিন্দের অভিবেক ক'রে দেবতাদের সঙ্গে স্বর্গ 
গমন করলেন । কৃষ্ণ তাঁকে নিজধামে যাবার অনুমতি দিলেন | 

ব্রজলীলায় স্ত্রীকৃষ্চচন্দ্রের গিরিধারণলীলা | এই কৃষ্ণ যখন ব্রজের 
অপূর্ণ সাধ পুরণ করতে রাঁধারাশীর ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে কলিযুগে 
ভ্রীগৌরাঙ্গব্বরূপে অবতীর্ণ হলেন তখনও গিরিধারণ লীলা করেছেন। 
তবে এ লীলায় গিরিরাজ নন-_গিরিরাশী।. ভক্তিগিরিরাণীকে ধারণ 
করে তার তলে দুর্গত কলিজীবকে আশ্রয় দিয়েছেন | মহাজন 
গেয়েছেন 

দেখ দেখ অপরূপ গৌরাঙ্গ বিলাস। 
পুনঃ গিরিধারণ পুরুষ লীলাক্রম 
নবদ্বীপে করিলা প্রকাশ ॥ 


eal ভক্তি গোবদ্ধন পুজাকর জগজন 
এই বিধি দিলা কলিমাঝে | 
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পঞ্চরস ফল তাহে সাজে ॥ 
পুলক অঙ্কুর শোভা অশ্রুজল মনোলোভা। 
মন্দবায়ু বেপধু সুন্দর! = 


১৬৬ 


লীলা৷ 

নিজেন্দ্ৰরিয় উপচাঁরে সেব সেই গিরিবরে 
প্রেমমণি পাবে ইষ্টবর ॥ 

দেখিয়া লোকের গতি কলিধুগ সুরপতি 
ক্রোধে GY কম্পিত হইল ৷ 

অধরম এরাবতে কুমতি ইন্দ্রাণী সাথে 
সসৈন্তেতে সাজিয়া আইল ॥ 

কাম মেঘ বরিষণে ক্রোধ বজ্র নিক্ষেপণে 
লোকের হইল বড় ডর | 

লোভ মোহ শিলাঘাতে মাংসর্ধ্যাদি খরবাতে 
ধৈর্য ধর্ম উড়ে নিরন্তর ॥ 

জানিয়া জীবের ভয় চৈতন্য দয়াময় 
উপায় চিন্তিল মনে মনে । 

ভক্তভাব সারোদ্বার নিজে করি অঙ্জীকার 
ভক্তি গিরি করিল! ধারণে ॥ 

তাহার আশ্রয়ে লোক পাশরিল দুঃখ শোক 
কলি ভয় খণ্ডিল সকলে | 

তবে কলি দেবরাজ পাইয়া পরাভব লাজ 
স্তুতি করে চরণকমলে ॥ 

অপরাধ ক্ষমাইয়া কহে কিছু দীন হইয়া 
যত জীব তোমার আশ্রয় | 

যে তোমার নাম লয় তারে মোর নাহি দায় 
এই সত্য করিনু নিশ্চয় ॥ 

প্রভু তারে দয়া কৈল ধন্য কলি নাম থুইল 
অগ্ঠাপিও ঘোষয়ে সংসার | 

চৈতন্তাদাসেতে বলে গোবর্ধন লীলা ছলে 

" যুগে যুগে জীবের উদ্ধার । 


শ্রীগোবিন্দ রসরাজ ব্রজলীলায় শ্রীগিরিরাজ গোবর্ধন 


[ধারণ করে 


গিরিধারণ লীল। 


১৬৭ 
গিরিধারণ লীলা করেছেন। দেবরাজ ইন্দ্র পীড়িত ব্রজবাসী আবাল- 
বুদ্ধবনিতা শিশু পশু সকলে সেই গিরিরাজের তলে আশ্রর পেয়েছিল । 
সেই গোবিন্দ যখন রাধারাশীর ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে রাধাভাবে 
বিভাবিত হয়ে রাধারাণীর প্রেমান্বাদনের জন্য গৌর হয়ে নদীয়ালীলায় 
অবতীর্ণ হলেন তখনও গিরিধারণলীল। করেছেন। তবে এখানে গিরিরাজ 
নন, ইনি হলেন গিরিরুণী। গিরিরাজের নীচে যেমন ব্রজবাসী আশ্রয় 
পেয়েছিল, অন্য কোনও পর্বতের নীচে নর, তেমনি প্রীপ্রীগৌরসুন্দরের 
প্রবর্তিত এবং প্রচারিত যে ভক্তি গিরিরানী_তাকে আশ্রয় করলেই 
কলিজীব অনায়াসে কলির উৎপীড়ন হতে রক্ষা পাবে। সাধনপথ হয়ত 
অনেক আছে কিন্তু শরীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত যে wal ভক্তিপথ তার 
আশ্রয়গ্রহণই কলিজীবের একমাত্র নিস্তার লাভের উপায় | তাই মহাজন 
বললেন__ 
দেখ দেখ অপরূপ গৌরাঙ্গ বিলাস 
পুনঃ গিরিধারণ পূরব লীলাক্রম 
নবদ্বীপে করিলা প্রকাশ | 
এই ভক্তিগিরিরানী হলেন Beater! কলিপাবনাবতার Ate 
সুন্দর কলিজীবের প্রতি বিধান দিলেন__ ওহে কলিহত দুর্গত পতিত 
জীব, তোমরা এই শুদ্ধাভক্তি-গিরিরাশীর আরাধন। কর-_তাঁর আশ্রয়েই 
তোমাদের শান্তিলাভের একমাত্র পথ। শুদ্ধাভক্তিকে গিরি বলা হল 
কেন? গিরিরাজ গোবর্ধনের যেমন শৃঙ্গ (চূড়া) 'আছে__তাতে আবার 
SASS শোভা পায়। যে তরুর কাছে থে কোনও ফল পাওয়া যায় 
তাকেই কল্পতরু বলে। Signer প্রতি বৃক্ষই করতরু এবং প্রতি 
লতাই কল্পলতা । SAI SiS প্রসঙ্গে বলেছেন 
Saeed: male ১৩০০ SEE 
ভক্তিগিরিরাণীর নয়টি শৃঙ্গ = নবধা ভক্তি-_শ্রবকীর্তন, স্মরণ, gah 
অৰ্চ্চন, পাদসেবন, দান্ত, সখা, আত্মনিবেদন-_এরাই নয়টি শৃঙ্গ! 


মহাজন বলেছেন__ 


১৬৮ লীলার 
চৌষটি অঙ্গের শ্রেষ্ঠা নববিধা ভক্তি ৷ 
তার! কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥ 
নবধা অঙ্গের প্রতি অঙ্গেই কল্পতরু শোভা পায়। কারণ যে কোন 
একটি ভক্তি অঙ্গ যাজনে জীবের সব্বোত্তম কাম্য বস্তু যে কৃষ্ণপ্রেম তা 
অনায়াসে লাভ হয়। কৃষ্ণগ্রেমই যদি সহজে মেলে তাহলে তাতে কৃষ্ণ 
পাঁওয়া যাবে এ আর বেশী কথা কি? কারণ কৃষ্ণ তো! প্রেমের Atay | 
যেখানে প্রেম সেখানে কৃষ্ণ ধরা দিতে বাধা । যে কোন একটি ভক্তি 
অঙ্গ যাজন করে কৃষ্ণপাদপদ্ন লাভ হয়েছে__এ উদাহরণও শাস্ত্র দিয়েছেন | 
aa মহারাজ পরীক্ষিত, কীর্ত্তনে আশুকদেব গোস্বামিপাদ, স্মরণে 
প্রহলাদজী, বন্দনে অক্র,র, অর্জনে Bale, পাদসেবনে লক্ষ্মীঠাকুরাণী, 
দাস্যভক্তিতে শ্রীকপিপতি হন্ুমানজী, সখাভক্তিতে অজুনিদেব এবং সর্বস্ব 
আত্মনিবেদনে বলিমহারাজের ভগবৎপ্রাপ্তি হয়েছে । তাই নবধা ভক্তি 
অঙ্গকে কল্পতরু অতি সহজেই বলা চলে ৷ তরু থাকলেই তাতে ফল 
ফলবে। কারণ বৃক্ষের পরিচয় ফলে। “ফলেন পরিচীরতে বৃক্ষঃ 
শরবণাদি কল্পতরুময় শৃর্গে পঞ্চরসপ্রেমফল ফলে । এই পঞ্চরস হল শান্ত 
দাস্ত সখ্য বাৎসল্য মধুর। এর মধ্যে শান্তুরসে কোন সম্বন্ধের বোধ নেই। 
শুধু ঈশ্বরবোধে উপাসনা । তাই সম্বন্ধলক্ষণাভক্তি থেকে শান্তরসকে 
বাদ দেওয়া হয়েছে। PTAA থেকে সম্বন্ধলক্ষণা বা প্রেমলক্ষণ। ভক্তির 
আরম্ভ । দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর--এই চারটি রসে আবার পরব পূর্ব 
রসের চেয়ে পর পর রসের উৎকর্ষ । শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ 
উপমা দিয়েছেন 
আকাশাদির গুণ যথা পর পর ভূতে | 
দান্ত সখ্য বাৎসল্যাদির গুণ মধুরেতে বৈসে ॥ 
দাস্তের অকপট সেবা তার নিজন্ব গুণ। এই গুণটি সখ্যরসে আছে__ 
কারণ সখাও গোবিন্দের সেবা করে। কিন্তু সখ্যের মধ্যে আছে যে তাঁর 
Rew ভাব নিঃসঙ্কোচ গ্রীতি__সেটি কিন্তু দাস্তের মধ্যে নেই। সেটি 
আছে শুধু সখ্যের মধ্যে । এই হিসাবে দাস্তের ওপরে সখ্যের স্থান । 





গিরিধারণ লীল। ৫ 
আবার সধ্যের নিঃসঙ্কোচ ভাব বাৎসল্য 'আছে। 


কারণ বাংসল্য রসের 
পরিকর পিতামাতা কখনও পুত্রকে সহ 


কাচ করেন না। মা যশোমতী 
বিশুদ্ধ বাৎসলাবতী ক্োটিপ্রাণপ্রিয় গোপালকে দামবন্ধনে বেঁধেছেন, 


পিতা নন্দমহারাভও গোপালকে দিয়ে নিজের গাজা ee 
তাদের কোনও সঙ্কোচ হয়নি বা অপরাধও হয় নি। পিতামাতা নিজেদের 
চরণের ধূলি নিয়ে গোপালের সর্ব্ব অঙ্গে মাখিয়ে দিয়েছেন__র জা, 
মন্ত্র পড়েছেন। পিতামাতার সন্তানের জন্য এই যে একান্ত দরদ এটি 
কিন্তু সখার মধ্যে নেই । সখা সথার সেবা করে, নিঃসঙ্কোচ ভাব 

কাধে চড়ে কাধে চড়ায় করে ক্রীড়ারণ | 

বলে তুমি কোন্‌ বড়লোক তুমি আমি সম॥ 
কিন্ত পিতামাতার 'অন্তরের দরদ সেটি সখা কেমন করে পাবে ? এতেই 
সখ্যরসের চেয়ে বাৎসল্য waa উৎকর্ষ হয়েছে । আবার বাংসল্যের দরদ 
মধুর রসে আছে! কারণ মধুর রসের পরিকর কান্তাবর্গের কান্তের প্রতি 
দরদ তো নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু কান্তের প্রতি কান্তার যে প্রণয়রস 
সেট বাৎসল্যে থাকা সম্ভব নয়। এ প্রণয়রস কান্তার নিজস্ব । এইটিই 
মধুর রসের বৈশিষ্ট্য ! এতেই বাৎসল্য রসের উপরে দাড়িয়েছে মধুর রস। 
শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেছেন-_সামগ্রীপরিপোষাপোধন্যায়ে রষের এই 
তারতম্য বুঝা Va | 

গিরিরাজের সঙ্গে ভক্তিগিরিরাণীর তুলনায় আরও সাদৃশ্য আছে। 

গিরিরাজের শ্রীঙ্গে তৃণাঙ্কুর জন্মে, প্রস্রবণ জলপ্রবাহ দেয়, ঝরণায় জল 
ঝরে, মন্দ মন্দ শীতল বায়ু অঙ্গে শিহরণ জাগায়। এখানে নবধা ভক্তি 
অঙ্গ যাজনে সাধকের দেহ অষ্টদাত্বিক বিকার ভূষণে ভূষিত হয়। Wr 
কোদগম যেন তৃণান্তুর, নয়নের প্রেমাশ্রুধারা যেন ঝরণার প্রবাহ, আর 
দেহে সাত্বিক বিকার কম্প যেন মন্দ মন্দ বায়ুর আন্দোলন। শ্রীগৌর- 
সুন্দর কলিজীবকে বলছেন--তোমরা এই ভক্তিগিরির আরাধনা কর; 
এ আরাধনায় বাইরের কোন উপচার যোগাড় করতে হবে না। 

নিজেন্দ্রিয় উপচারে সেব সেই গিরিবরে 


১৭০ লীলা৷ 


নিজের ইন্দ্রিয়ই এ পূজার উপকরণ । নিজের কানে ভগবানের কথা 
শোনো, নিজের জিহবায় তার নাম উচ্চারণ কর, নিজের মনে তার পাদ- 
aig ধ্যান কর। নিজের হাতে তার অর্চনা কর, তার সেবাকাজ কর। 
নিজের চরণে তার তীর্থধামে বিচরণ কর। তাহলেই তার পুজা করা Ber | 
গুজাশেষে ফলপ্রাপ্তি হয়। ভক্তিগিরিরানীর আরাধনার ফল হুল ভগবৎ- 
পাদপদ্বো প্রেমলাভ | এই প্রেমমণি ভক্তিরত্ব লাভ হবে। 
কৃষ্ণের পরামর্শে যখন ব্রজবাসী ইন্দ্রধজ্ঞ বন্ধ করেছিলেন তখন যেমন 
দেবরাজ ইন্দ্র সে খবর পেয়ে কুপিত হয়ে ব্রজভূমি এবং ব্রজবাসীর ওপর 
অকথ্য অত্যাচার করেছিলেন___বজ্ঞ, বৃষ্টি, শিলাঘাতে, বঞ্ধাবায়ুতে ব্রজ- 
বাসীকে উৎলীড়িত করেছিলেন; সন্বর্তক প্রলয়কালীন মেঘের বর্ষণ 
ঘটিয়েছিলেন : নিজে এরাবতে চড়ে বজ্র হাতে পাহারা দিয়েছিলেন 
এখানেও তেমনি শ্রীমন্মহাপ্রভূর প্রদর্শিত ভক্তিপথকে যখন কলিজীব' 
আশ্রয় করল--তখন কলিযুগ সুরপতি ( দেবরাজ ) ক্রুদ্ধ হলেন। 
কলিরাজ যেন দেবরাজ ইন্দ্র । তিনি অধর্মসখা ( এঁরাবত ) এবং কুমতি 
( অসৎ বুদ্ধি ) ইন্দ্রাণী সঙ্গে সৈন্যসামন্ত নিয়ে সেজে এলেন । কলিরাজের' 
CAD বলতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, WAT প্রভৃতি | 
কাম মেঘ বরিবণে ক্রোধ বজ নিক্ষেপণে 
লোকের হইল বড় ডর | 
লোভ মোহ শিলাঘাতে মাৎসধ্যাদি খরবাঁতে 
ধৈৰ্য্য ধর্ম উড়ে নিরন্তর ॥ 
কাম ক্রোধাদির আক্রমণে কলিজীবের হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হল | কলিজীবের 
এই ভয় নিবারণের জন্য শ্রীকৃষ্টৈতন্ত মহাপ্রভু উপায় চিন্তা করলেন। 
নিজে ভক্তভাব অঙ্গীকার করে ভক্তি-গিরিধারণ করলেন অর্থাৎ নিজে 
ভক্তি অঙ্গ যাজন করলেন এবং কলিজীবকে উপদেশ করলেন এইভাবে 
ভক্তি যাজন কর। গিরিরাজের নীচে আশ্রয় পেয়ে যেমন ব্রজবাঁসী রক্ষা 
পেয়েছিল, ইন্দ্রের কোপ হতে বেঁচেছিল, এখানেও প্রীমন্মহা প্রভুর উপদিষ্ট 
গুদ্ধাভক্তিপথ অবলম্বনে কলিজীবের দুঃখ দূরে গেল__শোক নাশ হল-_ 


গিরিধারণ লীলা 
কলির ভয় হতে নিষ্কৃতি পেল। 


১৭১, 
দেবরাজ ইন্দ্র যেমন FREE জানতে 
পেরে লঙ্জিত হয়ে পরাজিত হয়ে প্রীগোবিন্দচরণে শরশাগতি নিয়ে ক্ষমা, 
প্রাথন। করেছিলেন, কৃষ্ণও তাকে ক্ষমা করেছিলেন__বলেছিলেন, দেবরাজ, 
এ তোমার প্রথম অপরাধ-তাই ক্ষমা করলাম। তুমি নিজ অধিকারে 
প্রতিষ্ঠিত থাক, তোমার পদ্চ্যুতির কোনও আশঙ্কা নেই। কিন্তু সাবধান 
এরকম অপরাধ যেন দ্বিতীয়বার ন! হয় । এখানেও তেমনি কলি দেবরাজ 
পরাজিত হয়ে গৌরচরণে শরণাগতি নিয়ে স্তুতি করেছেন । গৌর ভগবান 
কলিরাজকে ক্ষমা করেছেন | এরপরে কলিরাজ ত্রিসত্য করে গৌরচরণে 
প্রতিজ্ঞা করেছেন__চিন্ত তার দীন হয়েছে | অভিমান মঞ্চ হতে নেমে 
এসেছেন। তখনই ভক্তিমহারানীর করুণা হয়েছে । কলিরাজ অশ্র্সজল, 
চক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেছেন__প্রভো | 
যত জীব তোমার আশ্রয় 
যে তোমার নাম লয়, তারে মোর নাহি দায় 
এই সত্য Shag নিশ্চয়। 
যে তোমার নাম উচ্চারণ করবে, তোমার আশ্রয় গ্রহণ করবে তার ওপর 
আমার কোনও প্রভাব কখনও খাটবে ali প্রাণভরে গৌর বললে 
সে কলির তাঁপ হতে অনায়াসে নিষ্কৃতি পাবে। আমার পরমারাধ্য 
প্রীগুরুদেব ১০৮ Aste savin বাবাজী মহারাজ কীর্তন প্রসঙ্গে 
গেয়েছেন__ 
গৌর গুণে কাদা বিনে ভাই 
এই জালা জুড়াবার আর উপায় নাই | 
কলিরাজ যখনই ভগবান প্রীপ্রীগৌরছন্দরের Sart শরণ নিয়েছেন, 
্রীমন্হাপ্রভু কলিরাজকে ক্ষমা করেছেন__কারণ শরণাগতকে রক্ষা কর! 
ভগবানের af | প্রভু ='রামচন্দ্রের প্রতিজ্ঞা বাক্য আছে 
ARIA AAA যঃ তবাম্মীতি চ যাচতে। 
HGR সর্বদা GH দদাম্যেতৎ JC মম ॥ 
শুধু ক্ষমী করা নয়, করুণাময় অবতার প্রীগৌরনুন্দর এই কলির নাম 


১০২ Hata 


রাখলেন ধন্য কলি। এর আগে আরও তো কলি গিয়েছে কিন্তু সে কলি 
wy কলি নয়। কিন্তু যে কলিতে নিতাই গৌরাঙ্গ অবতার সেই কলি 
হল ধন্য কলি! গ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মশাই বললেন__ 

aay কলিরে ধন্য করিবারে | 

নিতাই চৈতন্য নদীয়া নগরে ॥ 
এই কলিপুণ্পে শ্রীনামসঙ্ধীর্তনমধু আছে। তাই দ্বাপরযুগের শেষ 
ভাগে মহারাজ পরীক্ষিতের শাসনকালে কলিরাজের সঙ্গে যখন রাজা 
পরীক্ষিতের দেখা হয় তখন কলিকে তিনি বিনাশ না করে দমন করে- 
ছিলেন। ভ্রমর যেমন ফুলটিকে বিনাশ করে নী, কারণ বিনাশ করলে 


আর মধু মিলবে না। ভ্রমরবৃত্তি অবলঞ্চন করে রাজাও তাই করেছেন | 
কলিকে দমন করেছেন। কারণ কলিপুষ্প বিনাশ করলে আর ARTS 
মধু মিলবে al | 


কলিযুগাৰতার প্রেমাবতার উ্রীগৌরাঙ্গনুন্দর এই ভক্ভিগিরি 
ধারণ ছলে অসংখ্য কলিজীবকে উদ্ধার করেছেন__এইটিই পদকর্তী 
শ্রীচৈতৈন্পাসের অন্তরের আস্বাদন! 
ইন্দ্পূজা বন্ধ করে কৃষ্ণ ভগবান যে গিরিরাজের পুজার প্রবর্তন করলেন 
এরই অপর নাম অন্নকুট মহোৎসব__ষে উৎসব Biota মাধবেন্দ্রপুরী 
করেছিলেন। গ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাঁদ at করেছেন 
যন্মৈ দীতুং চোরয়ন্‌ ক্ষীরভাগুং 
গোপীনাথঃ ক্ষীরচোরাভিধোইভূৎ | 
শ্রীগোপালঃ প্রাদুরাসীদ্বশঃ সন্‌ 
যৎ CAH তৎ মাধবেন্দ্রং নতোহস্মি ॥ 
শ্রীগোপাল মাধবেন্দ্রপুরীর প্রেমে বশীভূত হয়েছিলেন। গোপীনাথ তার 
জন্য ক্ষীর চুরি করেছিলেন_-এজন্য তার ক্ষীরচোরা গোপীনাথ নামে 
প্ৰসিদ্ধি আছে। 
Boo প্রদেশে বালেশ্বর নগর হতে তিন ক্রোশ দুরে রেমুণা গ্রামে 
পরমমোহন শ্রীগোপীনাথ দর্শন করেন শ্রীমন্মহাপ্রভু। শ্তরীগোপীনাথের 


গিরিধারণ লীলা ae 


ভাব অঙ্গীকার করে প্রণাম করতেই তার পুষ্পচড়া 


আচরণে মহাপ্রভু--ভক্তভ 
প্রভুর মাথায় পড়ে । ত 


: MSE আনন্দে বিভোর হয়ে মহাপ্রভু প্রেমে বহু 
ISI গাত করলেন এই গোপীনাথ ক্ষীরচোরা গোগীনাথ নামের 
মাধবেন্্রপুরার জন্য ক্ষীর চুরি করেছিলেন গোগীনাখ-__তাই তার a 
নান । মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্যা ঈশ্বরপুরী এই eo ্রীমনমহাপ্রভূর কাছে 
বলেছিলেন। 

মাধবেন্দ্রপুরী একবার Bieta বৃন্দাবন ভ্রমণকালে গোবদ্ধনে এসে 
উপস্থিত হরেছেন। শ্রধাম দর্শনে প্রেমে উন্মত্ত অবস্থ। তার। বাহাম্মুতি 
নেই বললেই হয়। ক্ষণে ক্ষণে ভূমিতে আছাড় খান। আঁগোবদ্ধন 
পরিক্রমা করে একদিন গোবিন্দকুণ্ডে এসে স্থান করে এক বুক্ষতলে সন্ধা- 
কালে বসে আছেন । এমন সময় এক গোপবালক এক STG দুধ নিয়ে 
পুরীর কাছে এসে মৃদু হেসে বলছে, ‘পুরা, এই দুধ তুমি পান কর। তুমি 
মেগে খাও না কেন? কি এত ধ্যান কর? গোপশিশুর অসামান্য 
রূপলাবণ্য দর্শন করে পুরীর মন আনন্দে ভরে গেছে। তার মিষ্টি মিষ্টি 
কথা শুনে পুরীর ক্ষুধা তৃষ্ণা মিটে গেছে । পুরী তাকে জজ্ঞাসা করেন, 
তুমি কে গো? কোথায় থাক তুমি? আমি উপবাসে আছি-_তুমি 
কেমন করে জানলে ? বালক বলে, “আমাকে চিনতে পারলে না? 
আমি জাতিতে গোপ। এই গ্রামে বাস করি। আমার গ্রামে তো 
কেউ উপবাসে থাকে A] কেউ অন্ন মেগে খায়, কেউ বা শুধু দুধ পান 
করে, আর যে কিছু চায় না তাকে আমি আহার দিই | গ্রামের মেয়েরা 
এখানে জল নিতে এনেছিল | যাবার সময় তারা আমাকে দেখে গেছে। 
তারা আমাকে এই দুধ দিয়ে পাঠিয়েছে | আমার অনেক কাজ আছে। 
এখনই গিয়ে দুধ ছুইব। তুমি এই দুধ খেয়ে ভীড়াটি রেখে fire | 
আমি আবার এখানে এসে নিয়ে যাব । এই বলে গোপবালক তো 
চলে গেল। মাধবপুরী আর তাকে দেখতে পেলেন না! কিন্তু সেই 
গোপণিশুর প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হল। দুধ পান করে ভীডুটি ধুয়ে রাখলেন 
পথ পানে চেয়ে আছেন কখন সে আবার এসে ভাড় নিয়ে যাবে। কিন্তু 
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বালক তো আর ফেরে নাঁ। পুরীর চোখে তো ঘুম নেই। বসে বসে 
নাম করছেন। শেষরাত্রে একটু তন্দ্রা এসেছে এমন সময় দেখেন সেই 
গোপবালক এসে তাকে হাত ধরে এক, কুঞ্জ নিয়ে গিয়ে সেই কুঞ্জ 
দেখিয়ে বলছে, ‘আমি এই কুঞ্জে থাকি শীত, atta, বর্ষাতে ভারী কষ্ট 
পাই। গ্রামের লোকের সাহায্য নিয়ে আমাকে বু থেকে বার কর, 
পর্বতের ওপরে নিয়ে গিয়ে আমাকে ভাল ভাবে রাখ । সেখানে এক 
মঠ তৈরী করে আমাকে স্থাপন কর। শীতল জলে আমাকে স্নান করাও 
বহুদিন হল তোমার আশাপথ চেয়ে বসে আছি। কবে মাধব এসে 
আমার সেবা করবে। তোমার প্রেমে বশীভূত হয়ে তোমার সেবা 
অঙ্গীকার করে আপানর সাধারণকে দর্শন দিয়ে সকল জগৎ উদ্ধার Fad | 
আমীর নাম গ্রীগোপাল। আমিই গোবর্ধনধারী। আমি পর্ববতের 
ওপরেই ছিলাম । সেবক CASITA সেখান থেকে আমাকে নামিয়ে এনে 
এই কুঞ্জে লুকিয়ে GAS! তখন থেকে আমি এই কুঞ্জে আছি। 
ভাল হল তুমি এলে । তুমি আমাকে FS থেকে বার ta? এই বলেই 
সেই গোপবালক অন্তৰ্ধান করল। 
মাধবপুরী জেগে উঠে দেখেন কেউ কোথাও নেই । মনে মনে 
বিচার করলেন-_ সাক্ষাৎ শ্রীকৃঞ্ণচন্দ্ের দর্শন পেলাম কিন্তু আমার ছুভাগ্য 
দেখেও চিনতে পারলাম না। এই বলে প্রেমাবেশে ভূমি তলে মুচ্ছিত 
হয়ে পড়লেন । কিছুক্ষণ অঝোর নয়নে ঝুরলেন। এরপর মন কিছুটা 
স্থির হল-_গোপালের আজ্ঞা পালনের জন্য ব্যস্ত হলেন । 
arses করে পুরী গ্রামের মধ্যে গিয়ে সকলকে বলতে লাগলেন, 
‘এই গ্রামের ঈশ্বর গোবন্ধনধারী গোপাল কুঞ্জে আছেন! চল তাকে 
বার করি। কিন্তু কুঞ্জ তো অতি ঘন, কুঠার কোদাল নিয়ে চল - সেই 
RG যেতে পথ করতে হবে ।' পুরীর শ্রীমুখে এই কথা শুনে সকলে 
আনন্দিত হয়ে তার সঙ্গে চলল। পথ করে নিয়ে কুঞ্জে প্রবেশ করল। 
সেখানে পুরী দেখেন ঠাকুর মাটি তৃণ দিয়ে টাকা । দেখে সকলেই 
অত্যন্ত অবাক হয়ে গেছেন। আবরণ দূর করে ঠাকুর বাইরে আনতে 


৪ 


গিরিধারণ লীলা 


১৭৫ 
গিয়ে দেখেন খুব ভারী ঠাকুর। আনতে পারা যাচ্ছে না। তখন 
ean রি বর পর্বতের ওপরে নিয়ে গেলেন। পাথরের 

2 ওপরে ঠাকুর বসিয়ে একখ 

দিলেন। গ্রামের ব্রাঙ্গণেরাও এসে ae dix রর pe: 
FS থেকে নব ঘটে জল ছেনে এনে শত ti জল t ke a 
নলা উপস্থিত করলেন। 
তখন চারিদিকে নানা বাদ্য, ভেরী, তুরী বাজতে লাগল। রমশীগণ 
সুমধুর সুরে গান করতে লাগল । এই মহামহোতসবে কেউ গান করছে, 
কেউ বা নাচছে। গ্রামবাসী সকলে ভারে ভারে দুধ, দই, ঘি, সন্দেশ 
কত কত উপহার ঠাকুরের ভোগের জন্য আনতে লাগল । সুগন্ধি BA 
চন্দন তুলসীপত্র কত এল ৷ মাধবপুরী নিজে হাতে গোপালের মহাভিষেক 
করলেন। শ্রীমন্ধের মালিহ্য দূর করলেন। বহু সুগন্ধি তেল দিয়ে 
foe করলেন। পঞ্চগব্য পঞ্চামৃতে স্নান করিয়ে শতঘট জলে মহান্নান 
করালেন। আবার সুগন্ধি তেল দিয়ে শ্ীঅঙ্গ fier করলেন। শঙ্ঘ- 
গঙ্গোদকে স্নান সমাপন করে ধুপ দীপে অর্চনা করে নানা উপচারে ভোগ 
লাগালেন | দই দুধ সন্দেশ নানা উপচার গোপাল পরম পরিতৃপ্ত হয়ে 
গ্রহণ করলেন। নূতন পাত্রে সুবাসিত জল পানীয় দিলেন। পরে আচমন 
দিয়ে তাখুল অর্পণ করলেন । এরপরে যথারীতি আরতি করে বহু স্তব 
স্তুতি করলেন। প্রণামান্তে নিজেকে গোপালের আচরণে নিবেদন 

করলেন। 
গ্রামবাসী সকলে গোপালের সেবার জন্য চাল, ডাল, আটা! এনে 
রাশি রাশি পর্ববতপ্রমাণ করল। কুস্তকীরের ঘরে যত মৃংপাত্র ছিল-_ 
সব এনে তাতে রান্না আরম্ভ হল প্রাত্কাল থেকে। দশজন STA অন্ন 
রান্না করে রাশি করলেন । তার সঙ্গে চার পাঁচ জন ব্রাহ্মণ কত রকমের 

“aga ডাল রাধলেন। বন্তশাক ফলমূলে নানারকম ব্যান AE হল। 

কেউবা বড়া, বড়ি, কড়ি ( দই ও বেসন সংযোগে ABS করা ব্রজবাসী- 

(দের খান্ত ) তৈরী করল। পাঁচ সাতজন ব্ৰাহ্মণ রাশি রাশি রুটি তৈরী 
করতে লাগল। অন্ন ব্যঞ্জন সব ঘিয়ে ভাসতে লাগল। নুতন কাপড়ের 
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ওপর পলাশের পাতা পেতে তার ওপর অন্ন রাশি রাশি রাখতে লাগল | 
তার পাশে রুটির পাহাড়। আর অসংখ্য পাতে নানাবিধ ডাল ও ব্যঞ্জন | 
তাঁর পাশে আবার দই, দুধ, মাঠা, শিখরিণী ( রসাল। সরবৎ)। তার 
সঙ্গে আছে পায়স, মথনি, সর_আরও কত কি! এইভাবে অন্নকুট 
(অন্নের পাহাড় ) সাজিয়ে পুরী গৌসাহ আনন্দে গোপালে সমপণ 
করলেন। অনেক ঘট পূর্ণ করে Aas জল দিলেন। গোপাল 
বহুদিনের উপবাসী। ক্ষুধায় কাতর হয়ে সব খেলেন। যদি বল৷ 
যায় ভগবানের আবার ক্ষুধা পায় নাকি? ভগবানেরও ক্ষুধা পায়। না 
খেতে পেলে তার প্রাণ যায় নাঁ_কারণ ভগবানের প্রাণ তো বায়ুর বিকার 
নয়। প্রাণবায়ু থেকে ক্ষুধা তৃষ্ণার জন্ম । কিন্তু আদর করে খাওয়াবার 
লোক পেলে খান। গোপাল সব গ্রহণ করেও আবার তার শ্রীকরস্পর্শে 
সব তেমনি করে রাখলেন | এ লীলা মাঁধবপুরী মনে প্রাণে AEA 
করলেন। এ মহামহোৎসব গোপালের প্রভাবেই একমাত্র সম্ভব হল। 
ভক্তগণ মনে প্রাণে বুঝলেন কিন্তু অভক্তজনে তা অনুভব করবে কিকরে? 

পুরী গৌসাই গোপালের আচমন দিয়ে পানের খিলি অর্পণ করলেন। 
এর পরে আরতি করলেন! সকলে জয় জয় ধ্বনি করতে লাগল | 

নূতন খাট আনিয়ে গোপালের শব্যা রচনা হল। তাঁর ওপর নূতন 
কাপড়ের আচ্ছাদন | তৃণটাটি দিয়ে চারিদিক আবরণ করলেন। উপরে 
এক টাটি দিয়ে আচ্ছাদন করলেন। পুরী গোসাই ব্রাহ্মণদের ডেকে 
বললেন, গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে ভোজন করাও | সকলে 
বসে সারি সারি ভোজন করলেন। ব্রাহ্মণত্রান্মণীগণকে মর্য্যাদ। দেবার 
জন্য আগে ভোজন করালেন। গ্রামের খত লোক সব দর্শন করতে 
এসেছে । গোপাল দর্শন করে তার প্রসাদ সকলে গ্রহণ করল। মাঁধব- 
পুরীর অসামান্য প্রভাব দেখে সকলে চমৎকৃত হলেন। শ্রীগোবিন্দের 
প্রকট লীলায় ভ্রজবাসীগণ যেমন একদিন গিরিরাজ গৌব্দ্ধনের পূজা 
করে HAPS মহোৎসব করেছিলেন সেই লীলা যেন পুনঃ প্রকট 'হলেন। 
ব্রাহ্মণগণ অবিচারে সে প্রসাদ গ্রহণ করলেন। পুরীর প্রভাবে সকল 








গিরিধারণ লীলা ae 


ব্রাহ্ম ৷ পরম বৈষ্ণব হলেন। তাদের গোপালের সেবায় নিযুক্ত করলেন | 

অপরাছে গাপালকে শয়ন থেকে উঠিয়ে পুরী গৌনাই কিছু ভোগ 
লাগালেন । পরে গোপালকে জলপান করালেন! সারাদেশে ঘোষণা 
হয়ে গেল গোপাল প্রকট হয়েছেন । আশপাশের গ্রামের লোক সব 


দেখতে এল! এক একদিন এক এক গ্রামের লোক গোপালের ANGE 


কিছু দুধ পান করলেন | 
পরদিন প্রাতঃকালে এক গ্রানের লোক গোপালের সেবার জন্য অন্ন 
নিয়ে এল। অন্ন, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ গ্রামে যত ছিল সব গোপালের জন্য 
আনতে লাগল | আগের দিনের মত ব্রাহ্মণের! রান্না করলেন। আর সেই 
অন্নকুট গোপাল ভোজন করলেন | ব্রজবাসী লোকের কৃষ্ণে স্বাভাবিক 
গ্রীতি, আবার গোপালেরও ব্রজবাসীর প্রতি সহজ প্রীতি! সকালে আনন্দ 
করে প্রসাদ পেলেন আর গোপাল দর্শন করে তাদের দুঃখ শোক দূরে গেল। 
এক এক গ্রামের লোক এক একদিন মহামহোৎসব করে। গোপাল 
প্রকটের কথা শুনে নানাদেশের লোক নানা দ্রব্য আনতে লাগল। 
মথুরার সব বড় বড় ধনী ভক্তিভরে নান। Bay ভেট আনতে লাগল__ 
স্বর্ণ রৌপা বস্তু গন্ধ ভক্ষ্য উপহার | 
অসংখ্য আইসে নিত্য বাড়িল ভাণ্ডার | 
_ শ্ত্রীচৈ 51 মধ্যলীলা, ৪র্ঘ পরিচ্ছেদ 
এক মহাধনী ক্ষত্রিয় গোপালের শ্রীমন্ৰির তৈরী করে দিলেন। কেউ 
রন্ধনশালা, কেউ বা প্রাচীর -:3 দিলেন। এক এক ব্ৰজবাসী এক এক 
গাভী দিল। ভাতে গোপালের সহস্র সহস্র গাভী হল। গৌঁড়দেশ থেকে 
দুই বৈরাগী ব্রাহ্মণ এলেন | পুরী গৌঁসাই তাদের দুজনকে শিষ্য করে 
গোপালের সেবাতে নিযুক্ত করলেন। এইভাবে গোপালের রাজসেবা চলতে 
লাগল এবং fara দিনে মাধবপুরী অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হলেন। 


১২ 




















